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প্রথন্ম অন্যাশ্র 


ভারতবর্ষের মহিত ইউরোপের আদিম 
বাণিজা-সন্বন্ধ 


ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ইতিহাসের আলোচন৷ 
করিতে গেলে; আমরা দিখিজয়ী বীর আলেক্জাগারের 
ভারত-আক্রমণের কথাই সর্বপ্রথম অবগত হইতে পারি। 
তাহার পর দিথিজয়ী মুসলমানের' যুগের পর যুগ শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ভারতবর্ষে রাজা-বিস্তার করিয়া বাম করেন 
-”সে ইতিহাসও সকলেরই পরিজ্ঞাত। সকলের শেষে 
ইউরোপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
ইউরোপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অতুল ধনৈশ্র্যোর 


ভাত রর 
কথা শুনিতৈন এবং -পশ্চিম এসিয়ার ও পূর্ব ইউরোপের 
কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া যে ধনী 
হইয়াছিল, তাহাও অন্তান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অজ্ঞাত 
ছিল না) দিগ্িজয়ী অংল্ক্জাণডারের সময় হইতে 
ভাস্কো-ডা-গামার সময় পধ্যস্ত এদেশের সঙ্গে ইউ- 
রোপের কোন সাক্ষা্ড সন্বন্ধ ছিল না । আরব ও তুরস্ক 
দেশের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া] 
ইটালি দেশের বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত । এই ভাবে 
ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাণিজ্য চলিত । 
ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিবার জন্য বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন। ইউ- 
রোপের লোকেরা কি ভাবে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে 
আসিতে হয় জানিতেন না। স্থলপথে আদিতে হহাল, 
অনেক যুদ্ধ-প্রিয় জাতির দেশ, অনেক মরুভূমি, অনেক 
বড় উচু পাহাড়-পর্টিত অতিক্রম করিতে হইত । সেজন্য 
তাহারা জল-পথে ভারতবর্ষে আসিবার পথের সন্ধান 
ককিতেছিলেন । ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিম্টোফার কলম্বাস্‌ 
নামে এক নাবিক স্পেনের রাজার সাহায্যে ভারতবর্ষ 
আসিবার সমুদ্র-পথ খুঁজিতে যাইয়া, এট -লান্টিক মহাসাগর 
পার হইয়া আঙ্গেরিক! আবিষ্কার করয়াছিলেন। 


ব্রিডিস্প ভাত 

স্পেনের দেখ'দেখি পর্তুগালের রাজা, ভাস্ে!-ড:-গামা 
নামক একজন পর্ত,গীজ, নাবিককে তারতবর্ম খুঁজিয়া 
বাহির করিবার জন্য পাঠাইলেন। পেকালে সমুদ্রপথে 
আঙ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্রিক্‌ ঘুরিয়! 
ভারতে যাতায়াতের পথ ছিল। 
পর্ভূগীজেরা এই পথ আবিক্ষার করেন। 
ভাক্ো-ডা-গামা আফ্রিকার উপকূল ঘুরিয়! ক্রমে অগ্রসর 
হইতে হইতে এ মহাদেশের উত্তমাশা-অন্তরীপ (099 
91 0000 11019) বেষ্টন করিয়!, ১৪৯৮ খীষ্টাব্ে 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে তিনখানা৷ ছোট জাহাজ লইয়! 
উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার জামোরিণও উপাধি- 
ধারী রাজার অধিকারভূক্ত কালিকাট, নগরে অবতরণ 
করিলেন। গামার পূর্বে বার্ধোলোমিউদিয়াজ্‌ নামে 
একজন পর্ত,গীজ নাবিক এই পথের আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। জামোরিণ, গামার প্রতি বেশ ভাল ব্যবহার 
কারলেন এবং তাহার নিকট পর্তুগীজের রাজার নাষে 
একখানি পত্র দিলেন; তাহাতে লিখিয়াছিলেন যেত 
“আমার রাজ্য-মধ্যে দ!রুচিনি, লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ 
ও পিপ্লল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে । আমি আপনার 
রাজ্য হইতে ইহার বদলে সোগা, রূপা, প্রবাল ও 


উত্তনাশ 


অন্ত্রীপের পথ 


ভ্রিডিপ্প ভ্ভাল্পভ ৪ 
রক্তবণ বন্্রাদি পাইতে ইচ্ছা করি | ভান্বো-ডা-গামা 
এই ভাবে এদেশে পর্ত'গীজদের বাণিজ্য করিবার অধিকার: 
লাভ করিয়া, বেশ লাভবান্‌ হইয়া, রাজধানী লিস্বনে 
ফিরিয়া গেলেন । | 
১৫২০ খৃষ্টাবে ভাক্ষো-ডা-গাম। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। সঙ্গে আরও বিশখানা জাহাঞ 
লইয়া অ ৮: হতাশ | এবার তিনি জামোরিণের সহিত 
কলহ করিয়া, 91ম ভিতর প্রাসাদের উপর গোলা 
বর্ষণ করেন। ১৫০০ ত্বীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ গ্রীষ্টাবর 
পর্য্যন্ত এক শত বুসর কাল, একমাত্র পর্তুগীজেরাই সমুদ্র- 
পথে ভারতের সমস্ত বাণিজ আপনাদের আয়ত্বাধীনে 
 ব্রাখিয়াছিলেন। আরবেরা খ্রীষ্টান পর্তূগীজগণের 
বাণিজ্যের বিরুহ্ধ দণ্ডায়মান হইয়। জামোরিণংকে তাহাদের 
বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু 
কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। পর্তগীজেরা গোয়া নামক 
স্থান অধিকার করিয়া! সেখানে একটি ছূর্গ নির্মাণ 
করিলেন! এই নগর এখনও পর্তগীজদের অধিকারে, 
আছে এবং উহাই তীহাদের ভারতরাজ্যের রাজধানী | 
ভাক্কো-ডা-গামা ভারত-পথ আবিষ্কার করিলে পর, 
ইউরোপের অন্যান্য জাতির লোকেরাও একে একে ভারত- 


রে ক্রিটিম্ণ ভাল্লত 
বর্ষের দিকে আসিতে লাগিলেন। পর্তুগীজদের পর একে 
একে হল্যা্ু, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, 
জান্মাণী ও সুইডেনের বণিকেরা নিজ 
নিজ বাণিজ্য-তরী ভারতাভিমুখে প্রেরণ 
করিলেন | ইহাদের মধ্যে হল্যাণ্ু, ইংল্যাণ্ড এবং 
ফরাসীরাই এদেশে বাণিজ্য করিয়া লাভবান্‌ হইয়াছিলেন। 
দিনেমার, জান্্মান্‌ ও সুইডেনের লোক ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
দ্বার লাভবান্‌ হইতে না পারায়, কিছুদিন পরে ভারতের 
সহিত বা পিজ্য-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
পর্ভ,গীজদের পরেই হল্যাণ্ডের অধিবাসী ডচং বা 
ওলন্দাজেরা এদেশে আসিয়াছিলেন । সে জময়ে 
ওলন্দাজেরা বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাহাদের জাহাজই 
ইউরোপে সর্বেবাৎকৃষ$ট এবং ওলন্দাজ 
নাবিকেরাই সুদক্ষ ও নিপুণ নাবিক বলিয়। 
পরিচিত ছিলেন । ওলন্দাজের পর্থু গীজগণ- 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা শালীও ছিলেন। এদিকে পর্ত, গীজের! 
যখন দেখিলেন যে, ওলন্দাজেরা এদেশে ব্যবসায় চালাইয়! 
লাভবান হইতেছেন, তখন তাহারা উহাদের সহিত কলহে 
্রবৃন্ত হইলেন । ফলে পর্ত,গীজদের সহিত ওপন্দাজদের 
যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে ওলন্দাজের| জয়ী হইলেন পর্তগীজ- 


পথ আবিদ্ধীবে 


পত্ত,গীজ 
ও ওলন্বাজ 


ভ্রিটিম্পণ ভংব্রভ ৬ 
দিগকে ওলন্দাজের। গোয়া ভিন্ন তাহাদের অন্যন্য মস্ত 
বাণিজ্য-কেন্দ্র হইত তাঁড়াইয়া দিলেন । এইভাবে ভারত- 
বর্ষে পর্তগীজদিগের প্রাধান্য লোপ পাইল। ১৬০০ 
| আক হইতে ১৭০০ শ্বীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই একশত বসর 
কাল ওলন্দাজেরা সমস্ত মসলার বাণিজ্য আপনাদের 
হম্তগত করিয়। রাখিরাছিলেন। কোঁচিন, সিলোন। যবদ্বীপ, 
নুমাত্রা দ্বীপ, তাহাদের বাঁণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তীহারা 
বাঙ্গালা দেশের চু চুড়ায়ও এক বাণিজ্য-কুঠি খুলিয়াছিলেন। 
এই ভাবে ভারতবর্ষের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া, 
'ওলন্দ কেরা সমুদয় জিনিষের দর তিন চারিগুণ বাঁড়াইযা 
দিলেন । 

১৫৮৮ হীষ্টান্দে স্প্যানিস্‌ আমণডার যুদ্ধে জয়লাভ 
করার পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত 
বাণিজ্য করার জন্য ইংরাজ বণিকৃদের 
প্রবল ইচ্ছা হইল । ১৫৯৯ খুষ্টাবে 
ওলন্দাজগণ ইংলগ্ডে মরিচের দর প্রতি পাউগু ৩ শ্িলিং 
হইতে ৬ শিলিং এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে, ইংরাজ- 
বণিকগণ এ বশসরের ২৪শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম একটি 
বাণিজ্য কোম্পানী গঠন করিবার জন্য আন্দৌলন উপস্থিত 
করেন। পরদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর লগ্ডন সহরে এই বি্ষিয় 


ইঈ-ইডিরা 


কোম্পানী 


৭ ব্রিডিশ্শ ভ্ডাব্পত 
নিদ্ধারণের জন্য একটি সভা হয় এবং এ সভা হইতেই রাণী 
এছিডবেতের নিকট) ইত্ট ইণ্ির। কোম্পানী গঠনের 
অনুমতির জন্য, একখানি আর্জি পেশ কর! হয়। রাজ্জী 
এলিজাবেথ, ১৬০০ খুষ্টান্দের ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক- 
: সপপ্রদায়ের ভারতবর্ষের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার 
জন্য এক সনদ ( 09876: ) প্রদান করেন। ইহাই “ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীঃর প্রথম চাটার বা সনদ বলিয়া পরিচিত। 

সে সময়ে মুঘল স এট, আকবর, ভারতের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । তঞ্ সময়ের মধ্যেই ইংরাজের! এদেশে 
বাণিজা করিয়। প্রচুর লাভবান হইলেন; এবং ১৬১২ 
খৃষ্টাব্দে সম্রাট, জহাঙ্গীরের নিকট হইতে স্থুরাটে 
বাণিজ্য করিবার এক কুঠি স্থাপনের নিমিত্ত সনন্দ 
লাভ করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ইংল্যাণ্ডের 
রাজা প্রথম জেমসের নিকট হইতে সার টমাস রে! 
ইংরাজ-দূতরূপে জহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন করেন 
এবং সম্রাটের অনুগ্রহে ইংরাজ কোম্পানীর জন্য বিবিধ 
স্থবিধাজনক সর্ভে বাঁণজ্য করিবার স্থব্বস্থা করেন 
(১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ )। ইংরাজ বণিকগণের সুবিধাজনক সর্ত- 
লাভের কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ ছিল। তরে প্রধান 
কারণ এই যে, পর্তূগীজগণের প্রতি সঙ্সাট, জহা্গীরের 


ব্রিটিস্ণ ভাল্লত ৮৮ 
আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পর্ভুগীজেরা অন্যান্য ইউ- 
রোপীয় জাতির ন্যায় সুদক্ষ, শিক্ষিত এবং সা: স্থাপনের 
উপযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলেন না । ধর্ম সম্বন্ষেও অত্যন্ত 
অনুদার ছিলেন, খুষ্টধশ্াবলম্থী ব্যক্তি ব্যতীত তন্যান্য 
ধন্মাবলম্বী লোকের উপর ইহারা অত্যাচার করিতেন। 
পর্ত,গীজের! বঙ্গদেশে, চট্টগ্রাম ও সন্‌ দ্বীপ প্রভৃতি কতিপয় 
স্থানে মগদের সহিত মিলিত হইয়া, এরূপ দস্থ্যবৃত্তি আর্ত 
করিয়াছিলেন যে, সুন্দরবন প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চল একেবারে ৷ 
জনশূন্য হইয়া! গিয়াছিল। পর্তূগীজগণের শাসনকর্তার 
মধ্যে একমাত্র আলুবর্কই এদেশের লোকদের সহিত ভাল 
ব্যবহার করিয়া, হিন্দু-মুসলমান সর্বব-শ্রেণীর লোকের 
শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন । 

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভুরাট নগরে ইংরাজেরা 
বাণিজ্য-কুঠি নিষ্ঘীণ করিয়াছিলেন । সে সময়ে পম্চিম 
উপকূলে অবস্থিত স্থুরাট নগরী ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাঁণিজ্য-বন্দর ছিল। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের 
বণিকগণের নিকট হইতে যে সমস্ত বিন, দল এলি ক্রয় 
করিতেন, ইংল্যাণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌছান পর্য্স্ত 
এ কুঠিতে তাহা সঞ্চিত থাকিত। আবার ইংল্যাণ্ড হইতে 
এদেশে বিক্রয়ের জন্য যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্যাদি আঙ্গিত, 


৯ ভ্রিডিস্ণ ভ্ডাল্রক্ড 
তাহাও এ স্থানে রাখিয়া দিতেন এবং সময় ও স্বযোগ মত 
বিক্রয় করিতেন । বাণিজ্য-দ্রব্াদি নিরাপদে শ্বরক্ষিত 
অবস্থায় রাখার জন্য ইংরাজ কোম্পানী কুঠির চারিদিক 
ঘিরিয়! উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর কয়েকটি 
বড় কামান সাজাইর। রাখিতেন । 

ওলন্দাজের! ইংরাজদিগকে ক্রমশঃ বাণিজ্যে উন্নতি 
করিতে দেখিয়া, তাহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শুধু কলহ নয়।যুদ্ধ। অন্যার রূপে হত্যা ইত্যাদি! 
ওলন্দাজদিগের এই প্রকার নানা ছুর্ব্যবহারে ইংল্যাণ্ডের 
সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে যুদ্ধে ইংরাঁজদের 
জয় হইয়াছিল। | 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া 
বিশেষ লাভবান হইয়া উঠায়। অন্যান্য ইংরাজ বণিকেরাও 
এরূপ ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী গঠন করিয়। 
ঠিক এ প্রণালীতে ভারতবর্ষের সহিত 
বাণিজ্য করিতে আরন্ত করিলেন | 
অবশেষে এক শত বশসর পরে এইরূপ গঠিত বিভিন্ন 
কোম্পানী একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় এবং ১৭০০ 
খৃষ্টাব্দে এক বৃহ কোম্পানী সম্মিলিত ইইউ-ইগ্ডয়- 
কোম্পানী নাম ধারণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট 


সম্মিলিত ইষ্ট-ইণ্ডিযা 
কোম্পানী 


ব্রিটিন্ণ ভাল্লপত ১০. 


হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত একচেটিয়। অধিকার 
প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে ইংরাজ বণিকগণ সঙ্বদ্ধ রা ধীরে ধীরে 
তারতের নানাস্থানে বাঁণিজ্য-বিস্তারের স্ুব্যবস্থ। করিতে 
লাগিলেন। প্রথমে মছলিপত্তন নামক 
স্থান ব্যতীত পূর্বেবোপকুলে আর কোথাও 
কুঠি ছিল না। পরিশেবে ১৬৪০ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজের চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে থে 
ভূখণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, তথায় ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম 
চাল“সের অনুমতি লইয়া “ফোর্ট সেণ্ট জজ্জ* নামক দুর্গ 
নিশ্মাণ করেন। ইহার পরে মাদ্রাজের অনতিদুরে “ফোট, 
সেপ্ট ডেভিড নামক আর একটি দুর্গ নিম্মীণ করেন। 
মাদ্রাজ নগরেরই পূর্বব উপকূলে ইংরাজদের প্রধান বাণিক্- 
স্থান এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হইয়াছিল । 
এইবার তাহাদের আর একটি স্বযোগ উপস্থিত হইল 
পশ্চিম উপকূলে ম্থরাট নগরেই পর্ববপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ 
ৃ্‌ বা ইংরাজদের উপনিবেশ সংস্থ।(পিত 
বোথাহ প্রদেশে হয়। . অতঃপর গগরা, আমেদাবাদ ও 
ইংরাজদিগের রে 
উপনিবেশ. কাম্থে নগরেও ইহারা কুঠি স্থাপন, 
করেল। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চালসের 


মাদ্রাজে ফোট 
স্ণ্টে জ্ঞ 


১১ ভ্রিটিস্প ভডালত 
সহিত ১৬৬১ খু্টান্দে পর্তুগাল রান্তকুমারী ক্যাথা- 
রাইনের বিবাহ হয়। এই বিবাহে পর্তুগালের রাজা 
জামাতাকে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রদীন করেন। 
দ্বিতীয় চাল ১৬৬৮ খুষ্টাব্দে বার্ষিক দশ পাউগ্ড 
কর ধার্যয করিয়া, উহ্থার সমুদর স্বনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
অপণ করেন। তখন বোম্বাই ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। 
কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইহা অতুলনীর ছিল। চারিদিকে 
নীল জলধির উল্তাল তরগমাণ | সগর-বেট্টিত এই 
স্থানটিকে মহারাই্ীয় ৮+.:৫1512. আক্রমণ করিতে পারিত 
না। ১৬৬৩ খুষটা্জে শিবাজী ইংরাজদের কুঠি বতীত 
স্থুরাট নগরের সমুদ্র লুণ্টন করেন । এজন্য ইংরাজেরা স্রাট 
অপেক্ষী বোম্ধাইকেই পশ্চিম ভারতের কেন্দ্রস্থল করা 
সঙ্গত মনে করিয়া, এই স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া, নগর 
ংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তারতের অন্যান্য প্রদেশে কুঠি স্থাপনের পর বঙ্গদেশে 
ইংরাক্জদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয় । সম্রাট, জহাঙ্গীরের 
অনুমতি অনুসারে ইংরাজেরা ১৬২৪, 
 খুষ্টাব্দে উড়িষ্যার পিপ্লি নামক স্থানে 
এক কুঠি নিশ্মীণ করেন। স্বৃতরাং এই 
স্থানই বঙ্গদেশে ইংরাঁজদিগের প্রথম বাণিজ্য-স্থান ॥ 


বঙ্গদেশে ইংবাঁজ- 
দিগের বাঁণিজা স্থান 


ব্রিটিশ্শ ভাল্পত ১৯. 
১৬২৪ নে আজমীর, আগ্রা ও পাঁটনায় এক একটি 
খোল হয়) শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৪০ 








. হুগলী ( গঙ্গা-মুখের ) অধিকতর নিকটে কালীকোট! 
(কালীঘাট ), সৃতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম 
ক্রয় করিলেন। বা'লীকোট। বা কালীঘাট হইতেই 
পরে এই স্থান কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়! 
উঠ্িয়াছে। এই স্থানে ১৬৯০ খুষ্টাব্দে ইংরাজেরা একটি 
হর্গ নিম্মীণ করেন। ইংল্যাণ্ডের তৎ- 
কালীন নৃপতি তৃতীয় উইলিয়মের নাম 
হইতে তীহারা এই ছুর্গের নাম রাখিলেন 
ফোর্ট, উইলিয়ম। সেই সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কালী- 
কোটাই এখন সমৃদ্ধ ও স্ত্প্রসিহ্ধ কলিকাতা নগরী । 
ইউক্সে[পের জাতি সকলের মধ্যে সর্বশেষে ফরাসীরা 
এদেশে জসিয়াঠিলেন। এদেশে আসিবার আগে 
ফরাসীরা মরিশস্‌, বোর্বেবা প্রভৃতি দ্বীপে 
বাণিজ্য করিতেন। ১৬৬৪ খুষ্টাব্দে 
ফরাসীরা একটি বাণিজ্য-সমিতি গঠন করিয়া এদেশে 
বাণিজ্যার্থ স্থুরাটে আগমন করেন। ইহার দশ বৎসর 


কলিকাতায় 
ফোট উইলিয়ুম 


ফরাসীদের আগমন 


নাজেরা গঙ্গার মোহনা হুগলীতেও একটি. 
স্থাপন করেন। ওরক্রজীবের রাজন্বকালে তাহারা 


১৩ ত্রিটিস্ণ ভাল্গত 
পরে ১৬৭৪ খুব পঁদেচারী ক্রয় করিয়া তথায় বাণিজ্য- 
কুঠি স্থাপন করেন এবং জল সময়ের মধ্যেই পীদেচারীকে 
একটি স্থশোভন নগরী করিয়া তুলিয়ানিলেন। উপর 
মাহে, কারিকাল প্রতৃতি স্থানে বাণিজ্য- কুটি স্থাপন করেন। 
বঙ্গদেশে ১৬৮৮ খুটাবে চন্দননগরেও একটি বাণিজ্য-কুঠি 
স্থাপন করিরাছিলেম। ভারতবর্ষে পঁদোরীই তাহাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দরে পরিণত হয়। পর্তগীজ ও 
ওলন্দাজদিগের সঙ্গে ঘেমন ইংরাজদের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
_ সেইরূপে ভবিষ্যতে ফরাসীদের সহিতও যুদ্ধ"ৰিগ্রহ ঘটে । 

ডাচ বা ওলনদীজেরাও ভারতে কয়েকটা বাণিজা-কেন্দ 
্রতিষ্ঠ| করিয়াছিলেন । পশ্চিম উপকূলে কোচিন্‌, পূর্ব 
উপকূলে মাদ্রাজের উত্তরে পলিকা 
এবং ধাঙ্গলায় চন্দননগরের নিকটে 
চিন্স্থরা (চড়া) ঠাহাদিগ্র প্রধান 
বাণিজ্য-স্থান ছিল। 


ওলন্জের 
বাণিজ্য কুঠি 


6০0০ আও 
ধান 00 0 পগ 


ছ্বিতীম্ন অন্যাস্ত্র 
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ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের চারিদিকে 
একটা বিপ্লব উপস্থিত ইইল | ১৭৪৮ খুফীব্দ; ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে ন্মরণীয়। এই সময়ে মারাঠা নৃপতি মহারাজ 
শাহুর মৃত্যু হয় ও আফগান নৃপতি মুহম্মদ শা আবদালী 
প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর বাদশাহ 
মুহম্মদ শবাহও এ বসরেই পরলোক গমন করেন এবং 
বৃদ্ধ নিজ ম-উল্‌-মুলকের ম্বত্যুতে দাক্গিণাত) প্রদেশে বিবিধ 
বিপ্লবের সি হয়। এই বিপ্লবের ফলেই 
নু ফরাদা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরামী ও 
ইংরাজা | 
ইংরাঁজ প্রবল হইয়! উঠিলেন। দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে নিডান্উগমুলকেঃ মৃত্যুর গর সাহার দ্বিতীয় পুত্র 
নাশির জন, স্থুবাদীর পদ লাত করিলেন। নাশিরের ভ্রু" 
গ্পুজ মজাফর জন্গও দেই পদ দাবী করিলেন এবং তাহার 
পিতামহ আস্ফজার এক উইল বাহির করিয়! দেখাইলেন 


টি ভ্রিটিস্ণ ভাল্সত 


যে, জাফর জঙ্গকেই তিনি উত্তরাধ্কারী নিযুক্ত করিয়া 
 গিয়াছেন।- এই সময়ে টাদ বা চন্দ: সাহেব নামে একজন 
সর্দার ছিলেন। ইনি পূর্বে আর্কটের এক নবাবের জামাত! 
ছিলেন। টাদ ১৭৩৬ খুফ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া 
হিন্দুরাজ্য ত্রিচিনাপন্লী অধিকার করেন । এই সময়ে আবার 
স্থবিধা পাইয়! শ্বশুরের স্বত্বাধিকার দাবী করিয়া, সেখানকার 
বর্তমান নবাব আনোয়ারুদ্দিনের পরিবর্তে কর্ণাটের 
নকাব হইবার জন্য উদ্ে'গী হইলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
এসময়ে ফরাসীদের প্রাধান্য ছিল । মজাফর জঙ্গ এবং টাদ 
দুইজনেই দেখিলেন ফে ফরাসীদের নিকট হইতে সাহাষা 
চাহিয়া পাঠাষ্টলে, উ্তয়ের এই উচ্চ আকাঞ্জা পুর্ণ হইবার 
সম্ভাবনা আছে । এই সময়ে তাহারা দুইজনে সে সময়কার 
ফরাসী গভর্ণার ডুগ্নের সাহাব্য-প্রার্থনা করিলেন। ডুপ্লেও 
ফরানী-প্রাধান, প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। 
অনেকদিন যাব ভারতবর্ষে থাকার দরুণ এদেশের লোকের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল! এখানে ডুগ্লের কৃতিত্ব 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া লইতেছি। ডুগ্নে ভারত" 
বর্ষের বাণিজ্যের লভ্যাংশ একমাত্র ফরাসীদের করায়ন্ত 
করিবার জন্য ভারতবর্ধ হইতে ইংরাজ ও অন্যান্ত প্রতিপত্তি- 


শালী বিদেশী ব্যঘসায়ীদিগকে ভাড়াইয়া দিতে উৎন্থৃক 
ছিলেন। শুধু তাই নহে, সমগ্র দক্ষিণভারত জয় করিয়া, 
আপনার শাসনাধীনে রাখিবার ছুরাকাঙক্ষাও স্তাহার ছিল। 
_.. ভুগ্লের অধীনে এদেশীয় চারিশত সিপাহী ছিল, তিনি 
তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ-শিক্ষা দিয়াছিলেন । 
ফরাসী দেশ হইতেও অনেক সৈন্য আনাইয়া ১৭৪৬ খুষ্টাব্ডে 
তিনি মাদ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন । ইহার পরে ফরাসীরা 
সেন্ট ডেভিড, ছুর্গ অধিকার করিতে চেষ্ট। করিলেন । 
কিন্তু এ সময়ে ইংরাজেরাও ইংল্যাগ্ড হইতে সৈম্য আনাইয়। 
ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । এসময়ে 
যে তিনবার ফরাপী ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
সে তিনব'রই ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিলেন। তঙগুকালে 
মেজর লরেন্ন নামে একজন সাহসী ইংরাজ সৈম্যাধ্ক্ষ 
অসাধারণ সাহনকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
ইংরাজেরাও ফরাসীদের পঁদেচারী অধিকার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 
দ্াক্ষিণাত্য প্রদেশে যখন এইরূপ অবস্থা, এমন সময়ে 
কেপ ফি ১৭৪৪ খুষ্টান্খে ইউরোপে ইংরাজ ও 
ও ইলা বৃদ্ধ ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হ্য। 
সে অশাস্তির অনল ভারতবর্ষেও এই ছুই 


,এব/ 


চে. 


জাতির মধ্যে দেখা দিল। ভখন ভুপ্পে গঁদেটারীর 
শাসনকর্ত। ছিলেন এবং ক্লাইব ইফ- ইত কোস্পানীর 
অধীনে অল্প বেতনে সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন । 
১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লাবছু্নের নেতৃত্বে কতকগুলি ফরাসী 
রণপোড এদেশে আগমন করে। লাবদ্্ন একরপ 
বিনাযুদ্ধে মাদ্রাজ নগর অধিকার করিলেন। 
তখন ইংরাজদের হস্তে পদেচারীর কয়েক মাইল 
দক্ষিণস্থ সেপ্ট ডেভিড দুর্গ ব্যতীত্ত আর একটি 
উপনিবেশ রহিল না। ক্লাইব ও অপর কয়েকজন 
ইংরাজ এইন্থানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা 
করিলেন। আর্কটের নবাব নিরপেক্ষভাবে ফরাসী- 
দের এই অন্যায় অত্যাচার দূর করিবার জন্য দশহাজার 
মেনা লইয়। ঘুহ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু জয়ী হইতে 
পারিলেন না। পরিশেষে এড্‌মিরাল বস্কাওলের 
অধীনে কতকগুলি ইংরাজ রণতরী এদেশে আসিলে, 
ইংরাজেরাঁও-.পদেচারী অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট 
হন, কিন্ত্ব কৃতকাধা হইতে পারেন নাই। ১৭৪৮ 
খৃষ্টা়্ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে 
সন্ধি হইলে, এদেশেও অশান্তির অনল কিছুদিনের মত 
নির্ববাপিত হইল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ শেষ হইল এবং 

২ 
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ইংরাজেরা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ নগর রঃ 
ফিরিয়া পাইলেন। 

ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে সন্ধি হইয়া 
গেলেও এখানে দে আগুন নিবিয়াও নিবিল না। ভারত- 
বর্ষের অধিকার লইয়া পুনরায় কলহ 
আরম্ত হইল। ডুগ্নে ফরাসী সৈন্ের 
বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া, কোন-না-কোন মুসলমান রাজার 
পক্ষাবলম্বন করিয়া, এদেশে ফরাসী রাজ্য স্থাপনের 
আকাঙ্া পোষণ করিতেছিলেন। পূর্বেধাল্লিখিত টাদসাহে 
ও মজাফরের তিনি পক্ষালম্্ন করিলেন । ডুগ্নে বুশী-নামক 
একজন রণদক্ষ সেনাপতিকে তাহাদের সাহাযার্থ সসৈন্টে 
পাঠাইলেন। তিন পক্ষের সৈন্য একত্রিত হইয়া কর্ণাটের 
রাজধানীর নিকট যুদ্ধে আনোয়ারুদ্রীনকে নিহত 
করিল। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদআলি আত্মরক্ষার্থে 
সপরিবারে ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় লইলেন। এদিকে 
মজাফর আপনাকে শ্ববাদার মনে করিয়া, ঠাদকে কর্ণাটের 
নবাব করিলেন) কিন্তু অবিলম্েই নাশিরজঙ্গ সসৈন্যে 
উপস্থিত হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র মজাফরকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ 
করিয়া টাদসাহেবকে কর্ণাট হইতে দূর করিলেন। কিন্তু 
ুপ্নের বুদ্ধিবলে ও ফরাসীলৈম্যের ঝারত্বে মজাফর কারাগার 


বর্ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ 


হইতে মুক্ত হইয়। নিজাম-রাজ্য লাভ করিলেন (১৭৫* 
খুদে )। এদিকে ঠাদসাহ্বেও কর্ণাটের নবাব হইলেন । 
নবাব হইয়! তিনি. ত্রিচিনাপলীতে মহম্মদ আলিকে অবরোধ 
করিলেন। ডুগ্লে একরপ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সর্ব্রেদর্কৰ| 
 হুইয়| উঠিলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাবে মজাফরের মৃত্যু হইলে 
ফরাসী দেনাপতি বুশী, তদীয় মাতুল সলাবতজঞক্লকে 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নিজামের পদে অভিষিক্ত করিলেন । 
বিপদগ্রস্ত অবরুদ্ধ মহম্মদ আলী ইংরাজের নিকট দুত 
প্রেরণ করিয়। ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।। 
ইংরাজের| ফরাসীদের প্রভাব যাহাতে এদেশে খর্বব-হয় 
সেজন্য একান্ত উদ্ভোগী ছিলেন, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের 
এমন সৈম্যবল ছিল না যে, দুইটা দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন 3 
তথাপি একদল ক্ষুত্র সেনা, অন্্-শন্ত্র ও কিছু খাস্ঠ-সামগ্রী 
দিয়। মহুন্মদদ আলির নিকট পাঠাইয়! দিলেন এবং বলিয়। 
পাঠাইলেন যে, মহম্মদআলি যেন কোনরূপেই ভগ্রমনোরথ 
ন1 হন, যেন বেশ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধকাধ্য পরিচালনা 
করেন।  ক্লাইব এই সৈন্যদলে ছিলেন, তিনি ত্রিচিনাপরী 
প্রীবেশ করিবার ও সেখান হইতে বাহির হইয়া! আসিবার 
সময় অপূর্ধ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 








রি সাক ঃ 
বলিলেন ষে, মহম্মদআলির এমন শক্তি নাই যে বেশি 
দিন বিপক্ষের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিতে পারেন। 
কিন্তু একটা সুবিধা এই যে, ফরাসী সৈগ্ের! চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। একদল ব্রিচিনাপল্লী, 
এবং একদল সেনাপতি বুশীর সহিত পঁদেচারীতে 
রহিয়াছে | কর্ণাটের প্রধান নগর আর্কট রক্ষার্থ 
সেখানে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য আছে; অতএব এই 
স্বযোগেই আর্কট আক্রমণ কর! যুক্তিসঙ্গত। ক্লাইবের 
এই পরামর্শ যুগ্ডিযুক্ত মনে করিয়া, মাদ্রাজের গবর্ণর 
ক্লাইবের অধীনে দুইশত ইংরাজ সেনা এবং তিন শত দেশী 
সিপাহী দিয়া ক্লাইবকেই আর্ক অবরোধ করিবার জন্য 
প্রেরণ করিলেন । এই সৈনিকদলের মধ্যে এমন অনেকে 
ছিলেন, ধাহারা কোনদিন অস্ত্র ধারণ করেন নাই। 

: মান্রাজ হইতে আর্কট প্রায় ষাট মাইল দুরে অবস্থিত । 
পথিকের আর্কটে সংবাদ প্রচার করিল যে, ক্লাইব সসৈন্ে. 
আর্ট 'অবরোধ করিবার জন্য আসিতেছেন । ক্লাইব কোন- 
দিকে কোন কিছু লক্ষ্য না করিয়া নির্ভীক ও নিস্পন্দভাবে' 
বড, বৃগ্টি ও বজ্রপাতের মধ্য দিয়া আর্কট 
অবরোধের জন্য পথ চলিতে লাগিলেন। 
ছয়দিনে ক্লাইব আর্কট ফাইয়। পৌছিলেন। তিনি এক দ্বার 


আকট অবরোধ, 





দিয়া আর্কটে যাইয়া প্রবেশ করিলেন, অপর দ্বার দিয়া 
টাদসাহেবের সৈনিকের পলায়ন করিল। ক্লাইব একরূপ 
বিনাযুছ্ধে আর্কট অধিকার করিলেন। চাদসাহেব তাহার 
পুত্র রাজ! সাহেবকে নগর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিস্তর 
সৈ্যপহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও 
কৃতকাধ্য হইলেন না। ক্লাইব এরূপ সাহসের সহিত 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন যে রাজা সাহেব, বহু সৈম্ত সহ 
৫৩ দিন পর্যন্ত আর্কট নগরে ক্লাইব ও তাহার সৈশ্যদিগকে 
অবরোধ করিয়া রহিল; কিন্তু আর্কট দুর্গ ও নগর পুনঃ 
অধিকার করিবার চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হইল । এই সময়ে 
মাদ্রাজের গবর্ণার ক্লাইবের সাহাযে;র জন্থ আরও কতক 
সৈন্য পাঠাইয়া দ্রিলেন। রাজা সাহেব এই সংবাদ 
জানিতে পারিয়! ছুর্গ অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না, তিনি পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইলেন। যাহারা পুর্বে ক্লাইবকে আর্কটে অবরোধ 
করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার হাতে অবরুদ্ধ হইয়া 
আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। আর্কটের অবরোধ- 
কালে প্রভূতক্ত সিপাহীর! খাস্ভদ্রব্যের অভাবে নিজেরা 
ভাতের ফেন খাইয়া। ইংরাজসৈগ্ভদিগকে ভাত খাই 
দিয়াছিল। 


আখ 








ভিডিস্ণ ভাল্ত আছ 
 ঠাঁদসাহেৰ তাঞ্জোরের মারাঠা রাজার হাতে পড়িয়া 
১৭৫২ খুটাবে প্রাণ হারাইলেন। 
চাদ মাছের মু মহম্মদ আলি নিরবিবাদে মহাধৃমধামের 
সহিত কর্ণাটের নবাব হইলেন । ১৭৯৫ খুষ্টাব্দে মহন্মদ- 
আলির মৃত্যু হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর, কর্ণাটে ফরাসীদের 
প্রতিপত্তি বিন হইল। ১৭৫২ খুষ্টাব্দে আক অব- 
রোধের এই ঘটনা দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ ইঈতহাসের 
গতি অন্যদিকে পরিচালিত করিল। এই সময় হইতে দিন 
দিন ইংরাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং ফরাসীরা দিন দিন হীনবল হইতে আরম্ত 
করিলেন । 
আর্কট-যুদ্ধে বিজয়ী হইবার পর ক্লাইবের বীরত্বখ্যাতি 
সর্বত্র প্রচারিত হইল। এই যুদ্ধের পর কঠোর 
পরিশ্রমের ফলে ক্লাইব অত্যন্ত অস্থস্থ হইয়া পড়েন এবং 
ইংল্যাণ্ড চলিয়া যান। তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন 
করিলে, বিলাতবাসী তাহার জজীয়-সজন তাহাকে প্রগাট 
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়। 
কোম্পানী তাহাকে হীরক-খচিত একখানি তরবারি উপহার 
দিয়াছিলেন। ক্লাইব কিন্তু তাহার বন্ধু ও সেনাপতি 
মেজর. লরেন্সকেও এরূপ উপহার প্রদান না করিলে, উ্থা 


২৩ 


গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইহা ভীহার 
মহত্ব ও সন্ধদয়তার পরিচায়ক 4 । 
ডপ্লে এই ঘটনায় সম্পূর্ণ নির্দোষ হইলেও এই গোল- 
যষোগের জন্য ফরাসী গবর্ণমেপ্ট বিশেষ অনুসন্ধান না 
করিয়াই ডুপ্লেকে পদচ্যুত করিলেন । এজন্য 
১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে ভারতরর্ষ হইতে 
ডাকিয়! পাঠান হইয়াছিল। ডুগ্লের ন্যায় রাজনীতিবিদ 
পণ্ডিত সে সময় অতি অল্পই ছিলেন। তিনি একজন 
প্রসিঙ্গ বণিকৃ। ১৭৩০ খুষ্টান্দে ইনি চন্দননগরের 
শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। বাণিজ্যের 
উন্নতি করিয়া তিনি চন্দননগরকে সমৃদ্ধিশালী নগর করিয়! 
তুলিয়াছিলেন। ১৭৪২ খুষ্টাব্দে ইনি পঁদেচারীর শাসন- 
কর্তা হন এবং ফরাসীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত করিবার 
নিমিত্ত কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই 
যুদ্ধে প্রথমে জয়লাভ করার জন্য ডুপ্নে ফ্রান্সের রাজার 
নিকট হইতে 'মাকুইস্‌* উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরিশেষে 
পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ১৭৬৪ ্্রীষ্টান্দে 
দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তীস্বার সঞ্চিত ব্যক্তিগত সমগ্র ধন তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
. * ৪লনতঠ রাজ ৮ 0, জা, ডা, মা525 ঢ9%6. 89. 





ডুপ্লের পরিণাম 





ফরাসী প্রাধান্থ বিস্তারের জন্য বায় করিয়া নিঃন্ব হইয়। 
পড়িয়াছিলেন । পরিশেষে পদচ্যুত হইয়া, তাহাকে ভয়ে, 
দাঁরিড্য-দুঃখে জীবন হারাইতে হইয়াছিল। ডুপ্নে মৃত্যুর 
পূর্বের ছুঃখের সহিত লিখি হালে 
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১৭৫৬ খুষ্টান্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে 
পুনরায় বিবাদ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে ভারত্ৰর্ষেও 
উভয়জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
এই যুদ্ধই ইংরাজ ও ফরাসী জাতির শেষ 
যুগ্ধ। এই সময়ে লালি নামক একজন 
ফরাসী এদেশের সেনাপতি ছিলেন। 
তিনি ফরাসী দেশ হইতে এদেশে অতি অল্প দিন ষাঁব€ু 
আসিয়াছিলেন ; এদেশে যে সকল ফরাসী ছিলেন, তিনি 
তাহাদিগকে স্বণা করিতেন, এজন্য নিজেদের মধোও 
প্রীতির ভাব ছিল না। লালিকে পদ্দে পদে অপাস্থ 
করিতে পারিলেই তাহারা আনন্দিত হইত। সেনাপতি 
লালি বুশীকে হায়দরাবাদ হইতে পঁদেচারীতে 'াসিবার 


ইংরাজ জাতির 
গ্রাধান্ত লাভ.» 
কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ 


জন্য আদেশ করেন। : ঝুলি 'আপিবার পুর্ব্বেই তিনি 
ইংরাজদের ফোর্ট সেপ্ট ডেভিড, হুর্গ ভূমিসাত করিয়া দেন। 
বুশী লালিকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি হায়দারাবাদ 
পরিত্যাগ করিলে,ও অঞ্চলে আর ফরাসীদের কোন প্রাধান্য 
রহিবে না। লালি তাহা শুনিলেন না, বুশী হায়দারাবাদ 
ছাড়িয়া আসিলেন ; কিন্তু লালি তাহার আগমনের অপেক্ষা 
না করিয়াই মাদ্রাজের দুর্গ ভূমিসাৎ ও উক্ত নগর 
আক্রমণ করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি লরেন্স অবরুদ্ধ 
ইইয়৷ রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে 
কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া পৌছিল; লালি বাধ্য 
হইয়া মাদ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলেন । অবশেষে 
১৭৬০ থুষ্টান্দে ইংরাজপক্ষের কর্ণেল কূটের সহিত বন্দীবাস্‌ 
নামক স্থানে লালির ঘোরতর সংগ্রাম হইল : তাহাতে লালী 
পরাজিত এবং বুশী বন্দী হইলেন। অতঃপর কূট ফরাসীদের 
প্রধান নগর পণ্ডিচাবরী অবরোধ করিলেন, ফরাসীরা 
খাগ্ভাভাবে ইংরাজদের বশ্বৃতা স্বীকার করিল। তারপর 
কয়েকমাসের মধ্যেই জিঞ্রিরি গিরিদূর্গও ইংরাজদের 
অধিকৃত হইল । ১৭৬৩ গ্রীষ্টা্ধে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী 
ইংরাজ ও ফরাসীর মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং উভয়- 
জাতির মধ্যে সন্ধি হওয়ায় ফরাসীরা সন্ধিবলে পঁদেচারী, 





ব্রিটিশ ভাঙ্রত ২৬ 


চন্দননগর প্রভৃতি ফিরিয়! গাইলেন বটে; কিন্তবী ভারতবর্ষে 
আর তীহারা কোনরূপ প্রাধান্ততবিস্তারে সমর্থ হইলেন না । 
মাদ্রাজে ইংরাজ বণিক্দিগকে আক্রমণ করিয়া! ফরাসীরা 
প্রথমে এই যুদ্ধ আরন্ত করিয়াছিলেন ; পরে ইংরাজেরা 
বিস্তুত রাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া দৃক্ষিণভারতে প্রবল 
শক্তিরপে অধিঠিত হইলে, এই দীর্ঘকালের কলহ ও যুদ্ধের 
অবসান হইল। 


ততীম্ব অন্ধান্্ 


58০ 
শশা 6 রী ০০ 


বঙ্গদেশে ইতরাজ-অধিকার 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রাধান্ত। ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 
আলোচন। করিতে গেলে, কবির কথায় সত্যই বলিতে 
হয়-_“বণিকের মানদণ্ড, দেখ! দিল পোহালে শর্ববরী 
রাক্তদগ্ুরূপে ।” ভারতবর্ষর অন্যান্য প্রদেশে ইংরাজ 
বণিক্গণের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইবার পর বাঙ্গালাদেশে 
ইংরাজদের বাণিজ্যকুণ্ঠি স্থাপিত হয়। গ্রীীয় সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে মুঘল রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচার ও 
অবিচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজের! বাঙ্গলাদেশের 
কোন কোন স্থান দুর্গ নিম্মাণ করিয়া 
স্থরক্ষিত করিবার কল্পন। করিতে'ছলেন। 
এ সময়ে হুগলীর ইংরাজ বণিক্দের সঙ্গে 
মুঘল ন্থ্বাদারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এ সংঘর্ষের 
ফলে ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেও তাহাদের কাছে হুগলী 
নিরাপদ স্থান বলিয়। বিবেচিত হইল নী'। তীহারা। 
তৎকালীন দলপতি জব চার্ণকের অধীনে বর্তমান কলিকাতা 


কলিকাতার আদিম 
ইতিহাদ 


 বত্রডিস্ণ ভাল্পভ ২৮৮ 
উন্তরভাগ সুতানটি গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। 
সে সময়ে সুতানটি নিন জলাভূমির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 
অস্বাস্থ্যকর গ্রাম মাত্র ছিল। অধুনা উহা কলিকাতার 
উত্তর ভাগের এক অংশ। | 

১৬৯৬ শ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের শোভাসিংহ নামে একজন 
জমিদার মুঘল স্তুবাদারের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন। 
ওড়িফ্যার আফগান সর্দ|রের সহযোগি. 
তায় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন৷ ইংরাঁজেরা এই স্থযোগে আপনাদিগকে সুরক্ষিত 
করিবার জন্য স্ববাদারের নিকট ছূর্গ নিম্মাণের 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া, কলিকাতায় ফোর্ট, উইলিয়ম দুর্গ 
 নিম্মণণ করিতে আরম্ত করিলেন । তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের 
রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে ইংরাজেরা এ 
দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখেন । জ!লুম'নিক ১৭০০ 
থুষ্টাব্দে ইংরাজের1 গুরঙগজীবের পৌজ্র এবং বাদশাহ 
ফররুক্সায়রের পিতা বাঙ্জালায় নবাৰ আজিম্‌ উশশানের 
নিকট হইতে স্ৃতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার 
জমিদারী ক্রয় করেন। এই তিনটি পল্লী হইতে ষে 
নগরীর প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই অধুনা বৃহৎ 
কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে । 


ফোট উইলিয়ম দূর্গ 


৯ ভ্রিটিশ ভ্ডা্সত 

বাঙ্গালা দেশে ইংবাজ বণিক্গণের প্রথম আগমন. 
সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত জাছে যে, একরাত্রে পিতৃগৃহ 
হইতে প্রত্যাবর্তন কালে কক্ষ-পার্ধন্থ প্রদীপের অগ্নি 
পরিচ্ছদে লাগিয়া যাওয়াতে ইতিহাসংপ্রসিঙ্গা শাহজাহান- 
ছুহিতা জাহানার! বিশেষভাবে ধগ্ধ হন্‌। তাহার জীবনের' 
আশা সম্রাট পরিত্যাগই করিয়াছিলেন, কিন্ত্ী ত্রাউটন, 
নামক জনৈক ইংরাজ ডাক্তার চিকিৎসা দ্বার তাহাকে 
সন্বর নিরাময় করেন। সম্রাটু ডাক্তারের কার্ধ্যে বিশেষ, 
আনন্দিত হইয়া, তাহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন।' 
যাহাতে তাহার স্বদেশীয়েরা বাঙ্গালায় বিনাশুস্কে ব্যবসা 
করিতে পারেন, ব্রাউটন সেই প্রার্থন! জানান। ডাক্তারের 
অভিপ্রায় অনুসারে সম্রাট একখানি সনন্দ দান করেন 
এবং সেই সনন্দের বলে ইংরাজ বাঙ্গালায় আগমন, 
করিয়া ব্যবস! করিতে প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি এতিহাসিকগণ 
এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই ঘটন! সব 
মিথ্া। | ইহার মধ্যে কোনও এঁতিহামিক ভিত্তি নাই। 

সে যাহাই হউক না কেন, মাদ্রাজ; বোম্বাই ও কলি- 
কাতার দুর্গ দ্বারা স্থ্রক্ষিত কুঠি তিনটি ভারতবর্ষে 
ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্ত্ু্থল হইল এবং এই 





প্রেসিডেন্দীর কার্ধ্যভার এক একজন শাসনকর্তা বা 
খজগরের, উপর. ্স্ত হইল এবং তাহাদিগকে: পরামর্শ 
দিকার জন্য একটি সভা-কাউন্মিল নিযুক্ত হইল। 

প্রথম যুগে ইস্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানী হুগলী, বালেশ্বর, 
পাটনা, মুশিদাবাদ, ঢাকা, রাজমহল, মালদহ প্রভৃতি স্থানে 
কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ইংরাজ 
বণিক্গণ ব্যবসার্থ যে মাল এদেশে আনিতেন, তাহা! 
কোন প্রকাশ স্থানে নিলামে চড়াইয় বিক্রয় করিতেন এবং 
ক্রেতা মালের মূল্য অনুষায়ী, কিছু দাম সেই সময়ে দিয়] 
গৃহে লইয়। যাইহ এবং বাকী দাম পরে পরিশোধ 
করিত। 

বঙ্গদেশে ইংরাজ, ফরাসী প্রসৃতি জাতির আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার চরম উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম 
হইতেই কোম্পানীর ব্যবসার মধ্যে নানারূপ অন্যায় চাতুরী 
চলিতেছিল। সেকালে নিলাতের ইংরাজ জন-সমাজে 
ভারতবর্ষে বাবসাশ্বাণিজ্য সম্পর্কে 1১00 1700197) 5700 
00209 10219-_.ইহা! জন প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। 
ইহাঁর প্রধান কারণ এই যে. ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী তাহাদের 
প্রথম আমল হইতেই ঠাহাদের কর্মচারীদিগকে ব্যক্তিগত 
ভাবেও ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন 








১ ভ্রিটিম্ণ ভাবত 
কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থকে যত বড় মনে 
করিত, কোম্পানীর লাভ্ভালাভ বা! ্বার্ঘটাকে তত বেশি 
মনে করিত না। এমন কি, প্রথম অবস্থায় এত মাল 
আমদানী হইত যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ঘুষ দিয়া তবে 
দেশীয় বণিকের! মাল বিক্রয় করিতে পারিত। জব চার্ণক 
নিজে দস্তরী লইয়া তবে দেশীয় ব্যবসায়ীদের মাল গ্রহণ 
করিতেন। তা ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীরা মাল 
আমদানীর স্থবিধ! ও সুযোগ গ্রহণ করিয়া, দেশীয় বণিকৃদের 
প্রতারণা করিয়া যে লাভবান হইত, 
তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে । এই সব 
কারণে নবাবের! ইংরাজের বাণিজ্য- 
পঙ্ধতিকে বিশেষ ঘ্বণা করিতেন এবং কোম্পানীর কর্ধ্ম- 
চারীদের কার্য -কলাপের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। নবাব 
শায়েস্তা খ। ইংরাজ-দুতকে সভা হইতে তাড়াইয়। দেন, 
কারণ ইংরাজকে তিনি 'কলহ্‌-প্রিয় অসাধু ব্যবসায়ী বলিয়! 
অভিহিত করেন। ইংরাজ বণিকৃদের প্রতি এবং তাহাদের 
বাণিজ্যের প্রতি নবাবগণের এইরূপ ধারণা বন্ধমূল ছিল 
বলিয়াই পরবস্তীকালে নানারূপ অশান্তির স্থটি হইয়াছিল । 
১৭৪২ স্রীষটাব্দে মারাঠার! বখন বালাজীরাও পেশোয়ার 
অধীনে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া! উঠিয়াছিলেন, সে সময় 


ইংরাজের ব্যবসায়- 
পদ্ধতি 


ব্রিড্িস্ণ ভ্ডাল্পত ৩. 
ইংরাজের! ভীহার আক্রমণ-ভয়ে বাঙ্গালার সে সময়কার 
নবাব আলিবদ্বার আদেশক্রমে তাহাদের কলিকাণর ছূর্গ 
স্থরক্ষিত করিবার জন্য পরিখা-খননের অনুমতি গ্রহণ 
করেন। উহা এখন 'মারাঠা-ডিচ, (বা খাত) নামে 
পরিচিত। ১৭৫৩ খুান্দে অন্ধকৃপ হত্যার ও ১৭৫৭ 
ধ্রী্টাবে পলাশীর যে পর কলিকাতার ইতিহাল ব্রিটিশ 
ভারতের স্ত্রীবৃদ্ধির সহিত গৌরবাম্িত 
হইতে লাগিল। ১৭৭৪ ্্রীষান্ডে 
ওয়ারেন হেষ্টিংশের গভর্ণরের পদ লাভ 
করিবার সময় হইতে আরন্ত করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 
দিললীতে রাজধানী পরিবর্তনের পুর্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা 
ভারতবর্ষের রাজধনীরূপে প্রতিষ্ঠা লাশ করিয়াছিল । 
সম্রাট খুরঙগজীব ১৭০৭ খুষ্টাব্ষে পরলোক 
গমন করেন। গুরঙ্গজীবের মৃত্যু সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ 
বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন । ইউরোপীয় ইতিহাসে তিনি 
জাফর খাঁ নামে পরিচিত। মুশিদকুলি খা ্রাঙ্মাণবংশে, 
জম গুহণ করেন) কিন্তু পারস্যদেশে দীসরূপে প্রতিপালিত 
_ হইয়া অবশেষে তিনি মুদলমান: ধ্াব- 
সনি ৭ 0 ৃ 
 লঙ্বন করিয়াছিলেন। তারপর নিজ 
প্রতিভা ও নৌ বিগ সবাদারের পে 





বাঙ্গালাদেশের 
নবাঁবগণ 


৩০৩০ ব্রিডিস্ণ ভ্ডাল্জি 


অধিষ্ঠিত হন্। তীহাঁর সময়ে বঙ্গে নাটোর প্রভৃতি 
কতকগুলি বড় বড় জমিদারির পত্তন হয় ও দুর্ভাগাক্রমে 
মহারাজ সীতারাম রায় তাহার ক্ষণস্থায়ী রাজ্য হাঁরান্‌। 
তাঁহারই নামানুসারে রাজধানীর মুশিদাঁবাদ নামকরণ 
হয়। ১৭২৫ খষ্টাবে মুশিদের মৃত্যুর পর তাহার 
জামাত। স্বজাউদ্দিন বলের সৃবাদার হইলেন। তিনি 
ন্যায়নিষ্ঠ ও দিল্লী-সঞ্সাটের একান্ত অনুগত ছিলেন। 
১৭৩৯ গৃষ্টাব্দে বিলাসী ও অলস সরফরাজ খা পিতার 
মৃত্যুর পর তক্ত-তাঁউসে উপবেশন করিলেন । কিন্ত পর 
বসরই বিহারের তুকী জাতীয় শাসন-কর্ভী আলিবন্ধী খা 
সরফরাঁজকে হতা। করিয়া, নিজকে বঙ্গ বিহার ও গুড়িষ্যার 
নবাব বলিয়া ঘোঁষণা করিলেন। দিল্লী হইতে 
আপন্তি উত্থাপিত হইলে, স্ুচতুর আলিবদ্াঁ 
দিলীর সম্রাট মুহন্মদ শাহকে এবং তাহার দরবারের 
ওমরাহগণকে প্রায় এক কোটি সতের লক্ষ টাকার 
উপঢৌকন পাঠাইয়া, উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া 
'ফেলিলেন। গরে দিল্লীর বাঁদশাহকে কর প্রদান বন্ধ 
করিয়। দিয়! তিনি স্বাধীনভাবে রাঁজত্ব করিতে থাকেন। 

এসময়ে নাগপুরের মারহাট্রা বংশের ভেশশলা 
বাজীদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত একদল 


৮ 


মারহাটা ঘোঁড়সোয়ার লইয়া বাঙ্গীলাদেশের বনস্থান 
লু্টন করিতে থাকেন। মারহাঁটা ঘোড়সৌয়ারকেই 
 বর্গী বলিত। আলীবদ্দী খা কোনরূপেই তাহাদিগকে দমন 
করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধি 
করিবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ 
শিবিরে আনয়ন করিয়া হত্যা করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের 
এই শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পর বৎসর 
বগারা বু লোকজন লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল। 
আলীবদ্দী নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকে বাধিক বারলক্ষ 
টাঁক1 ও ওড়িস্তা। প্রদেশ ছাঁড়িয়। দিবার অঙ্গীকার করিয়া, 
সন্ধি করিলেন । 
বাঙ্গালাদেশে বগীর অত্যাচারের ন্যায় অত্যাচার কোন 
দিন হয় নাই। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব আলবদর 
খ! পরলোক গমন করেন। আলীবদ্ধী খীর মৃত্যুর পর 
তাহার প্রিয় দৌহিজর সিরাঁজদোৌলা অর্থাৎ “রাজ্যের 
প্রদীপ” বাজালার নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন । 
সিরাঁজদোৌল1 এসময়ে চবিবশ বৎসর 
বয়স্ক যুবক ছিলেন। নিরাজ আলিবদ্পার 
অত্যন্ত প্রিয় দৌছিজ্র ছিলেন। রুখিত, 
আছে, মাতামছের অতিরিক্ত সহ ও আদর লাভ করিম, 


বগার হাঙ্গামা 


সিরাজন্ৌল! 


রি ভ্রিডিন্ণ ভাবত 


কিশোর বয়স হইতেই দিরাঁজন্দোলা অত্যন্ত উচ্ছ খল 
প্রকৃতির হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন যাহ ভাল 
বুঝিতেন তাহাই করিতেন; কাহারও পরামর্শ শুনিতেন 
না। | 
বঙ্গ, বিহার ও ওড়িস্যার স্থৃবাঁদার তরুণ সিরাজ 
প্রথম হইতেই ইংরাজদের বাঙ্গালাদেশে বাবসা-বাণিজ্যের 
প্রাধান্ত ও উন্নতি একান্ত সন্দিগ্ধচিন্তে পর্যবেক্ষণ 
করিতেছিলেন। দুর্গ নিশ্মিতি হইতেছে, 
গড়খাঁই খনিত হইতেছে, দ্রেশী ও বিলাতী 
সিপাহী নিধুক্ত হইতেছে,_-অর্থাৎ ব্যব- 
সায়ী ইংরাজ চারিদিক দিয়াই আপনাদের প্রভাব অক্ষ 
রাখিবার জন্য, এংপশাদিএকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; ইহাতে তাহার ইংরাঁজের 
প্রতি বিদ্বেষ বিশেষভাবেই ফুটিয়া উঠিল। 
সিরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইংরাজের সহিত বিরোধ 
বাধাইলেন। তখন ঢাঁকার ডেপুটি গবর্ণার রাজা রাঁজ- 
বল্পভ। তাহার পুন্র কৃষ্ণদাঁস সিরাজের ক্রোধামিতে পতিত 
হইলেন। ঘে কোন কারণেই হউক, 
নবাব রাজা রাজবল্পভের সমস্ত বিষয়- 
জম্পদ আন্সাঁৎ করিবার মানস করিয়া- 


সিরাজের ইংরাজ- 
বিদ্বেষ 


বাজবলভ ও 
কষ্দাপ 


ভ্রিডিশ ভাবত ৩৩৬ 
ছিলেন। এই নিমিত্ত রাজবল্লভের;পুজ কৃষ্ণদাম কতক 
পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া কলিকাতাস্থ ইংরাঁজদের নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । নবাব কৃষ্ণদাসকে মুশিদাবাদে 
প্রেরণ করিবার জন্য ইংরাজদের নিকট আদেশ 
প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ ড্রেক্‌ 
সাহেব আঁশ্রিতকে শক্রহস্তে প্রদান করিতে অসম্মত 
হইলেন। ইহাতে সিরাজ অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইলেন 
এবং প্রথমে ইংরাজদের কাশীমবাঁজারের কুঠি 
অধিকাঁর করিলেন। হল্ওয়েল নামে একজন ইংরাঁজ 
বেশ বীরত্বের সহিত মাত্র ১৯০ জন ইংরাজ সৈনিক 
লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন | কিন্তু যুদ্ধে ৫: 
পরাজিত হইলেন এবং নবাব কলিকাঁতার দুর্গ অধিকার 
করিলেন । কলিকাতার অধাক্ষ নবাবের নিকট শ্রান্ুসমর্পণ 
করিলেন। অনেকে পলাইয়৷ জীবন-রক্ষা করিল। 
যাহারা পারিল না, তাহার! নবাবের হাতে বন্দী হইল। 
_ নবাবের একজন কন্মচীরী ইংরাঁজ বন্দীদিগকে একটি 
ক্ষুদ্র কক্ষে এক রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন। 
পরদিন দেখা গেল-_তীঁহাঁদের অনেকে এ ক্ষুদ্র কক্ষের 
ধিত বাতাসে শ্বাসবন্ধ হইয়া প্রাণ 


অবহূপহত্যা  হারাইয়াছেন। কয়জন বন্দীকে এ ক্ষুদ্র 


কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জান! যায় না। ইতিহাসে এই ঘটনাই অন্ধকৃপ-হতা! 
নামে পরিচিত । 'অন্ধকৃপ হত্যার' জন্য সিরাজদ্দৌলার 
কোন দোষ ছিল না। আধুনিক অনেক দেশী ও বিদেশী 
এঁতিহাঁসিকের মতে অন্ধকপ-হত্যা আদৌ ঘটে নাই, উহা 
অলীক কাহিনী মাত্র। সে যাহাই হউক না, যদ্দি এই 
ঘটনা সত্যই ঘটিয়া থাঁকে, তাহ! হইলেও সিরাজ. যে 
এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 

সিরাজের এই কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরাঁজ 
সৈ্তগণের অধ্যক্ষ কাপ্তান মিন্চিন (081৮1 1110 
(108) এবং গভর্ণার মিঃ ড্রেক (11). 1)7776) ভীত 
হইয়া সঙ্গীদলকে লইয়! জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিয়া 
একান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এতিহাঁসিক 
এইরূপ পলায়নের কলঙ্কের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়া- 
ছেন--৩1] 10)10176161)9 11180111901 0108 
1015601০014 1065া 11810 000 ৯ ৮1804 
19019: 81041792011 10917”, [713768010৭1] 

এই সংবাদ মান্দ্াজের কন্পক্ষের নিকট পৌঁছিলে, 
তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত হইয়া 


কলিকাতা”. গান করিযাছিলেন, সোতীগাক্রমে 
পুনরবিকার তিনি এসময় এদেশে ফিরিয়া আসিয়া- 
ও ফরাসডাঙ্গা ছিলেন। তখন মান্দ্রাজে এড মিরাল 
আক্রমণ. ওয়াটসনের অধীনে ইংলগুাধীশ্বরের 
ূ কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ ছিল। ক্লাইব্‌ 
ও ওয়াটসন সাহেব যতশীঘ্ব পারিলেন ৯০০ শত 
গোর! ও ১৫০০ দ্রেশী সিপাহী লইয়া জলপথে কলিকাতা 
আসিয়া! পৌছিলেন। বাঙ্গালাদেশে আসিয়। ক্লাইব ও 
ওয়াটসন্‌ প্রথমে সিরাঁজদেোলার বাঁধা না মানিয়া 
ফরাসীদের অধিকৃত চন্দনন্গর অধিকাঁর করিলেন। ঠিক্‌ 
এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ চলিতে- 
ছিল। তারপর ক্লাইব অতি সহজেই কলিকাতা পুনরুদ্ধার 
করিলেন। নবাব সন্ধি করিলেন। সন্ধিবলে কোম্পানী 
আপনাঁদিগের যাবতীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন 
এবং ক্ষতিপুরণ স্বরূপও প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। 
সিরাজদ্দৌল। এইরূপ সন্ধি করিলেন বটে; কিন্তু 
তাঁহার অন্তর-মধ্যে ইংরাঁজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের 
আগুণ প্রজ্বলিত ছিল, তাহা নির্ববাপিত হইল না। 
তিনি ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়] 





৩৯ ভ্রিটিশ ভালত 
ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। এদিকে তীহাঁর 
সিরাজের বিরুদ্ধ অনাচার ও উৎপীড়নে মী রায় ছুরি 

টড প্রধান (সনাপতি মীরজাফর, কোষাধ্যক্ষ 
| জগণুশেঠ, নবন্বীপাধিগতি কৃষ্ণচন্দ্র ও 
আমীর টাঁদ বা উমি টাঁদ নামক একজন ধনাঢ্য বণিক্‌ 
সিরাজদেলাকে রাঁজাচাত করিবার জন্য ক্লাইবের 
সাহাঁথ্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইবও সন্তষ্ট চিত্তে এই 
ষড়যন্ত্রে যৌগ দ্রিলেন। 

সন্ধিপত্রে এইরূপ স্থির হইল যে, ইংরাঁজেরা 
সৈন্য দিয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবেন এবং 
সিরাজের পতন হইলে মীরজাফর নবাঁবী পাইবেন। এই 
সকল স্থির হইলে, উমিটাঁদ বলিলেন যে, যদি তাহাকে 
ত্রিশলক্ষ টাকা না দেওয়া হয়, তাহ! হইলে তিনি সমস্ত 
মন্ত্রণার কথা৷ প্রকাশ করিয়া দিবেন। হুচতুর ক্লাইব 
উমিটাদকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ছুইখাঁনি সন্ধিপত্র 
প্রস্তুত করিলেন। ঘেখানি সতা, তাহাতে উমিটাদকে 
টাকা দিবার কোন কথা৷ রহিল না । অপর কৃত্রিমখানিতে 
উমিঠাঁদকে টাঁক1 দিবার কথা লিখিয়া তাহাকে বুথ! 
আশায় আশ্বস্ত করিয়া রাখিলেন। 

অতঃপর ক্লাইব [ ১৭৫৭ খুষ্টীব্দের ২৩শে জুন ] ৯৫০ 


ভ্তরিটি্প ভাবত ৮৫০৮. 


জন গোর সৈনিক, ২০০০ তৈলিঙ্গী সিপাহী ও আটটা 
কামান লইয়। নদীয়। জেল! পাঁর হইয়া পলাশী নাঁমক 
পল্লীর মাঠে উপস্থিত হইলেন। পলাশী মুশিদাবাদ শহর 
এবং কাশীমবাজার হইতে অধিক দূরে নহে। নবাৰ 
সিরাজদ্দৌলাঁও রণক্ষেত্রে ৫০,০০০ পদীতিক, ১৮,০০০ 
অশ্বারোহী এবং ৫০টি কামান লইয়া 
উপস্থিত হইলেন । কয়েকজন ফরাসী 
ৈনিকও নবাবের দলভুক্ত ছিল । সেন্টফ্রেইজ, 
নামে একজন ফরাসীবীর ইহাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ক্লাইব নবাবের পক্ষে এত অধিক সৈন্য 
দেখিয়] যুদ্ধ করিবেন কিন! তাঁহাই ভাঁবিতেছিলেন ; কিন্তু 
এইরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ না করাও তীহাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া 


১ রা এ 
উটয়াহিল। 
পারত ৩৫11 শি 


পলাশীর যুদ্ধ 


২৩শে জুন প্রাতে ছয়টার সময় নবাব সমস্ত 
কাঁমান লইয়া ইংরাঁজ-সৈন্ত আক্রমণ করিলেন। ক্লাইব. 
মৃতিকা-প্রাচীর-বেষ্িত এক আমকাননের মধ থাকিয়া 
সৈম্যদিগকে নবাবের গোলাবুষি হইতে রক্ষা করিলেন।, 
বেলা ছুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মীরজীফরের. 
অধীনে অধিক সংখ্যক পদাতিক ছিল; তীহাঁর সৈনিকগণ, 
যুদ্ধে কোনরূপ সাহাঁধ্য করিল না। মৌহনলাল, মীরমদন, 





| ভাস্বর জন্‌ টুইভ, কর্তৃক দ্ষে(দিত পাষাণমৃস্তি] 


১ ব্রিডিস্প ভাল্সত- 


প্রস্তুতি প্রভৃভক্ত এবং স্বদেশভক্ত বীরগণ সামান্য সংখ্যক 
সৈন্য লইয়া প্রাণপণ করিয়! নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে. 
লাগিলেন। পরিশেষে সেনাপৃতি মীরমদন আহত হওয়ায়... 
সৈন্যগণ ছত্রভন্গ হইয়! পড়িল। নবাব স্বয়ং ভীত হইয়া, 
উষ্ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক ছুই সহত্র সৈম্য পরিবেষ্টিত 
হইয়া! মুশিদীবাঁদের দিবে, পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা 
যুদ্ধে জয়ী হইলেন। 

হতভাগ্য নবাব পরাঁজিত হইয়া রাজধানী হইতে 
পলায়ন করিলেন; কিন্তু অল্পকাঁল মধ্যেই ধূত হইয়া, নিহত 
হইলেন। যুদ্ধের পর ক্লাইব মীরজীফরকে বঙ্গ, বিহার 
ও ওড়িম্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। 
মীরজীফর কোম্পাঁনীকে বহু টাঁকা দিবার প্রতিশ্রুতি 
দিলেন; এবং তাঁহাদের সাহাযোর পুরস্কার স্বরূপ 
কলিকাতার চতুষ্পার্থস্থ চবিবশটি পরগণাঁর জমিদারী 
দান করিলেন। এই দিনই ভারতে ইংরাজ- রাজত্বের 
সুচনা হইল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাঙ্জালার নবা 
মীরজাফর 
মীরজাফর যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা বাঙ্গালার 
সিংহাসন ইংরাঁজের হাতে তুলিয়৷ দিয়াছিলেন. তাহা 
ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধ না 
বলিয়৷ বাঁজীকরের ভেম্কী বলাই বোঁধ হয় সমীচীন। 
যুদ্ক্ষে্নে হতভাগা সিরাজ সেনাপতি মীরজাফরের পদতলে 
মুকুট রক্ষা করিয়া ভীহাকে বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে অন্্রধারণ 
করিতে এবং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সৈ্যদলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
যুদ্ধ করিবার জন্য করুণ মিনতি জীঁনাইয়াছিলেন ; কিন্ত 
মীরজাফর ও তাহার বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদল এতটুকু 
বিচলিত হয় নাই, একপদ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করে নাই। 
তাহারি ফলে সমুদয় ধন, রত, হস্তী, অশ্ব, গো রসদ, 
অস্্রশন্ত্র সমুদয় পলাশীর ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া 
সিরাজকে গলায়ন করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে 
নির্মম ভাবে ঘাতকের হস্তে তীহাকে প্রাণ দিতে 
হইয়াছিল। 


যুদ্ধাবসানে ইংরাজ সৈন্যের! যখন রণসজ্ভায় সজ্জিত 
অবস্থায় মীরজাফরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়া- 
ছিল, তখন ভীরু কাপুরুষ মীরজাফর ভয়ে গলায়নপর 
হইয়াছিলেন,_-পরিশেষে ক্লাইব আসিয়া যখন তাঁহাকে 
বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার স্ুবাদার বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন, তখন তাহার ভয় দূর হইল। 

বিজয়ী ক্লাইব ঘন সসৈন্যে মুশিদাবাদে আসিয়া 
পৌছিলেন, তখন ন'.রের সন্তরান্ত, ধনী ও বণিকেরা দলে 
দলে আসিয়া! ক্লাইখকে বিনীতভাঁবে অভিবাদন কৰিল 
এবং যাহাতে তীহার সৈন্যের নগর লুটন না করে, সে 
জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। 'ক্লাইবের দুই 
দিকে বশিকগণ ধন-রত্ত লইয়! তাঁহাকে উপটৌকন দিতে 
আরম্ভ করিল। সিরাজদোলার ধনভাগডারে স্তগীকৃত 
স্বর্ণ রৌপা, ধন, রত্ব, টাঁকা-কড়ি সঞ্চিত ছিল। 
কোষাধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়। ব্লাইবের মস্তক রত্রীভরণে 
স্থশোভিত করিলেন। পরবস্ভীকালে ক্লাইব যখন 
পালণমেণ্টের হাউস্‌ অব্‌ কমন্নে- লুণ্টন, পীড়ন, প্রভৃতি 
বিবিধ অপরাধে বিচারাধীন ছিলেন, বিশেষতঃ চৌর্য্যা- 
পরাধও যখন তাহার উপর নিপতিত হইয়াছিল, তখন 
ক্রাইব সগব্ধেবে বলিয়াছিলেন_-“13৮ 0900, শা 
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ক্লাইব ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের জন্ম, 
বিজয়-গৌরবের পারিতোঁধিকের জন্য এবং নিজের ব্যক্তিগত 
পারিশ্রমিকরূপে নৃতন নবাঁব সরকারে যে টাকার দাবী 
করিয়াছিলেন, তাহা বস্তৃতঃই বিশ্ময়জনক! তিনি 
সিরাজদৌল৷ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের ফলে 
কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেজন্য ১০,০০০,০০০ 
টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। সিরাজদ্দৌলার 
কলিকাতা আক্রমণের ফলে যে সকল নাগরিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দাবী 
করিলেন__-৮,০০০,০০০ টাকা । সৈন্যাদলের ব্যয় নির্বাহের 
জন্য ২,৫০০১০০০ টাকা, নৌ-বহরের জন্য ২,৫০০,০০০ 
টাকা এবং গভর্ণার ও সিলেক্ট কমিটির সভ্যগণের নিমিন্ত- 
ও অনেক টাঁকা দাবী করিয়াছিলেন। ক্লাইব নিজের 
জন্যও নানাভাবে অনেক টাঁকা দাবী করিয়াছিলেন । 
কমিটি সভ্যরূপে ২৮০,০০০ টাকা, সেনাপতিরূপে 
১৬০০১০০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতরূপে ২১০৮০১০০০ 
টাঁকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সে সময়ে একটাঁকা ২শিলিং 
৬ পেন্দের সমতুল্য ছিল। 


৪0 _ ব্রিডিশ ভাবত 


মীরজাফর কোম্পানীর ও ক্রাইবের এই দাবী 
সম্পূরণের জন্য প্রজাসাধারণের প্রতি ঘোঁর উৎগীড়ন 
করিতে আরন্ত করিলেন । ফলে প্রজাঁদের 
মধ্যে বিদ্রোহ বাঁধিল। ক্লাইব পুনরায় এই 
বিদ্রোহ দমনের জন্য আহুত হইলেন। ক্লাইব দিলীর 
বাঁদশাহের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়! মীরজাফরকে 
প্রদান করিয়া সিংহাসনে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করার 
নিমিত্ত এক কোটি টাঁকা অর্থের দাবী করিয়াছিলেন। 
মীরজাফর অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন; তিনি 
ইংরাঁজদের সমুদয় খণের টাঁক! পরিশোধ করিতে পারিলেন 
না। তথাপি ক্লাইব, ড্রেক্‌ প্রভৃতি সকলেই অর্থ পাইয়া 
ছিলেন । কথিত আছে, বেচারা উমিচাঁদ কিছুই পান নাই, 
তিনি টাকার শোকে উন্মাদপ্রায় হইয়াছিলেন। আবার 
অনেকে বলেন, তাহা সত্য নহে, উমিটাদ টাকার শোক 
কাটাইয়৷ উঠিয়া পরে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিয়াছিলেন । 
১৭৫৮ শ্রীষ্টাব্ডে ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডের অধিনায়কত্ব 
ফরাসী অধিকৃত মছলিপত্তন দখল করিবাঁর জন্য বাঙগালা- 
দেশ হইতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। 
মছলিপত্তনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাঁক্ষি- 
.গাঁত্যে ফরামীদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল। 


নবাব মীরজাফর 


উত্তর সরকার 
অধিকার 


নিজীম এইবার 7৮৫৮. ত্যাগ করিয়া, ইংরাঁজ 
পক্ষের সহিত সন্ধি করিলেন এবং ফরাসীর! যে জাঁয়গীর 
ভোগ করিতেছিলেন, তাহ ইংরাজদিগকে দিলেন । 
ক্লাইৰ মীরজাফরকে দিল্লীর বাদশাহের বিনানুমতিতেই 
বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অন্যায়ের 
প্রতিবিধানের জন্য ততকালীন্‌ দিল্লীর বাদশাহের পুত্র 
শাহ আলম অযোধ্যার নবাবের সহিত এক বুহত সৈন্য- 
দল লইয়া পাটনা আক্রমণ করিলেন। মীরজাঁফর এই 
সংবাদে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অর্থদাঁরা পরিতৃষ্ট 
করিয়া বাদশাহ-তনয়কে সন্থষ্ট করিতে চাঁহিলেন; কিন্তু 
ক্লাইব সাহসের সহিত কিছু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন, 
--ফলে বাঁদশাহ-তনয় এবং অধোধ্যার নবাব হটিয়া 
গেলেন । 
মীরজাফর নবাৰ হইলেও ইংরাজের হাতে পুতুল 
মাত্র ছিলেন। তীহার কাছে এইরূপ অবস্থা বড় ভাল 
লাগিতেছিল না। এইজন্য তিনি গৌপনে টু'চুড়ার 
ওলন্দাজ বণিক্দের লহিত ইংরাঁজদের 
গন্দাজর. বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 
সহিত ষড়যন্ত্র ও 
_... ক্রাহিব ইসা জাঁলিত্ে পারিয়া, উত্তর- 
সরকাঁর-বিজয়ী কর্ণেল ফোর্ডরে চুঁচুভার দিকে এবং 


39 ভ্রিডিশ্শ ভান্সত, 
অন্য এক বাক্তিকে গঙ্গাবক্ষে ওলন্দীজের জাহাজ 
আক্রমণ করিতে পাঁঠীইলেন ৷ ওলন্দাজেরা চারিদিক্‌ দিয়া' 
বিপন্ন হইয়া ইংরাঁজের সহিত সন্ধি করিল। ক্লাইব এই 
ঘটনার কিছু দিন পরেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে চলিয়া, 
গেলেন। ্‌ 

মীরজাফর অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী 
ছিলেন। তাহার পর তিনি অতিরিক্ত অহিফেন সেবন 
করার দরুণ একেবারে অকর্ম্মণয ও দুর্বল হুইয়। পড়িয়া- 
ছিলেন। ক্লাইব্‌ চলিয়। গেলে পর দেশে ভয়ানক অশান্তির 
স্ষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের নানারূপ 
অত্যাচারে দেশে হাহাকার উপস্থিত হইল । এসময়ে 
আবার বাদশাহ -পুভ্র “দ্বিতায় শাহ্‌ আলম? উপাধি 
ধারণ করিয়া, পুনরায় অযৌধ্যার নবাবের সাহায্যে বাঙ্গীলা- 
দেশ আক্রমণ করেন। এইবার ইংরাজের! মীরজাঁফরের 
সহায়তায় অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈন্যদিগকে তাড়াইয়। 
দিলেন। মীরজাফরের অযোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় 
এবং তীহার জামাতা মীরকাঁশিম ইংরাজদের খণ পরিশোধ 
করিতে অঙ্গীকার করায় কোম্পানীর তদানীন্তন গভর্ণার 
ভ্যান্লিটা্ট মীরকাশিমকে বঙ্গের শাদনকর্তার পদ প্রদান, 
করিলেন। ভ্যান্সিটা্ট ন্ায়পরাঘ্ণ ব্যক্তি হইলে 
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অত্যন্ত ছূর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন। তাহার কোনও 
প্রভাব ছিল না । তিনি কাউন্লিলের মেম্বারদের অত্যাচার 
নিবারণ করিতে সমর্থ ছন নাই; এজন্যই বাঙালাদেশে 
বিবিধ অশান্তির স্্টি হইয়াছিল | 
মীরকাশিম 

মীরকাঁশিম বাঙ্গালার নবাঁব হইয়া কোম্পানীকে 
ব্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর এই তিনটি জেল৷ প্রদান 
করিলেন এবং রাজ্যের অনাবশ্যক ব্যয় কমাইয়া, 
ইংরাজদের সমুদয় খণ পরিশোধ করিলেন। মীরকাশিম 
সাহসী, বুদ্ধিমীন এবং কাঁধাদক্ষ বাক্তি ছিলেন। তিনি 
ন্গাধীনভাঁবে কাধ্য করিবার সুযোগ লাভের জন্য 
মুশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী পরিবর্তন করিলেন। 
তদুপরি ইংরাজদের অধীনতাঁ হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
তিনি ইউরোপীয় প্রথায় সৈনিকদিগকে শিক্ষাদান করিতে 
আরন্ত করিলেন । 

এসময়ে দিল্লীর সম্ট দ্বিতীয় শাহ আলম্‌ বিহারে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন; মীরকাশিম পাটনাঁয় তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। করদানে সম্মত হইয়া, বঙ্গ, বিহার ও 
'ড়িফ্য(র সনন্দ লইলেন। 
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সে সময়ে বাণিজ্যের উপর এদেশের সকল লোকেরই 
গুন্ধ দিতে হইত, কেবল দিল্লী-সম্াটের সনন্দ 
অনুসারে ইন্ট ইপ্িয়া কোম্পানীর শুক্ক লাগিত 
না। এসময়ে কোম্পানীর কন্মচারিগণ 
অন্ন বেতন হেতু কোম্পানার অনুমতি 
গ্রহণ করিয়া নিজেরাও বাবস' করিতেন । 
কিন্ত মোট! শুক্কের জন্য বিশেষ লাভ 
না হওয়ার তাহারা আপনাদের নৌকাঁয় কোম্পানীর 
নিশান ভুলিরা দিয়া, নিজ নিজ বাণিজ্যের প্রসার 
করিতেন। 


ইংরাজের 
সহিত মীর 
কাশিমের যুদ্ধ 


দেশীয় বণিকেরা ইংরাঁজ কম্মচারীদের নিকট ছাড়, 
ক্রয় করিয়! আপনাদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান 
উড়াইয়া শুন্ক বন্ধ করিতে আঁরস্ত করিল। মীরকাশিম 
এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন; কিন্ত 
কোনরূপেই উহ! দমন করিতে সমর্থ হইলেন না । 
অবশেষে নবাব ইংরাজদের নিকট ইহার প্রতিকাঁবের জন্য 
অভিযোগ করিলেন; কিন্তু কলিকাতার সভ্যদের মধ্যে 
কেহই এবিষয়ে মনোষোগী হইলেন না। মীরকাশিম 
এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া! আদেশ প্রচার 
করিলেন যে, কি দেশী, কি বিদেশী কোঁন বণিকৃকেই 

শু 
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আর শুস্ক দিতে হইবে নাঁ। সুতরাং সকলেই বাঁণিজা 
করিবার অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইংরীজেরা 
মীরকাশিমের এই আদেশ নিজেদের পক্ষে ঘোর 
অনিষ্টকব বিবেচনা করিলেন; কাঁজেই তীহাদের 

সহিত নবাবের যুদ্ধ অনিবার্ধা হইয়া উঠিল। 
নীরক"শ্ম বাঁণিজাশুল একেবারে ভুলিয়া দিয়া 
ন্যায়মত কাঁপাই করিয়াছিলেন, কিনব 


এ 
৪ প*. ইংরাজেরা আপনাদের স্বার্থহানি হয় 
সহিত মীর | 

__ বলিয়া যুদ্ধের স্থট্টি করিলেন । এই সময়ে 
কাশিমের নদ 


এেলিস্‌ নামে একজন ইংরাঁজ পাঁটনার 
কৃঠির অধ্ক্ষ ছিলেন। এলিন্‌ মীরকাশিমের এই 
ব্যবস্থায় ত্রুক্ধ হইয়া জোর করিয়া পাটনা অধিকার 
করিলেন । নবাঁব মীরকশিনম এই অপমান সহ করিলেন 
না; তিনি এলিস্‌ ও তাহার জগ্রিগণকে কাঁরারুদ্ধ 
করিলেন। এই ঘটনার পর কোম্পানীর কলিকাঁতাস্থ 
কাউন্লিল নবাবের বিরুদ্ধে প্রকীশ্থা যুদ্ধ ঘোষণা করিল । 
কাঁশিমের সুশিক্ষিত সৈনিকবুন্দ দুর্ভাগ্যবশতঃ কাটোয়া, 
গিরিয়া ও ইধুযানাল। নামক স্থানের তিনটি যুদ্ধে মেজর, 
এডামস্‌ কর্তৃক পরাভূত হইলেন। | 
পরাজিত মীরকাশিম ইহার পর অনন্ত ক্রদ্ধ 
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হইয়া পাটনায় গমন করেন এবং সেখানে কতকগুলি 
সম্তান্ত ইংরীজ ও বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ড করেন। ক্রমে 
মুঙ্গের ও পাঁট্না ইংরাজের হস্তগত হইল। মীর 
কাশিম নিরুপায় হইয়া অযোধার নবাব সথজান্দৌোলার 
শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বিদেশী ইংরাঁজদিগকে 
বিতাড়িত করিয়া মীরকাশিমকে পুনরায় সিংহাঁসনে 
সপ্রতিষ্ঠিত করিবার জগ্গা অগ্রসর হইলেন; কিন্ত 
কোন ফলই হইল না। ১-৬$ খুষ্টান্দের ২৩শে 
অক্টোবর বকর নামক স্থানে মেজর মন্রো 
বাঙ্গাল! ও অধোধ্যার মিলিত সৈন্তদলকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন । মীর- 
কাশিম যে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহার আর 
সন্ধান মিলিল না। এদিকে মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ 
লাগিবামাত্র ইংরাজের। রুগ্নবৃদ্ধ মীরজাঁফরকে পুনরায় 
বাঙ্গালার নবাঁবী পদে বসাইয়া দিলেন | 

মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হইয়া অতি অল্পকালই 
জীবিত ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাঁফর পরণ্ণেক 
গমন করেন। 

মীরজীফরের মৃত্ার গর তীহার দ্বিতীয় পুক্র 
নজহ্্দৌলা নিজামতী প্রাপ্ত হন। মীরজাফর জীবিত 


বন্পারের যুদ্ধ 


দৃত্রটিশ ভাবত 0২. 
থাকিতেই তাহার জ্যোষ্ট পুক্র মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল। 
নজন্থ্দৌলা বঙ্গদেশের নবাব : হইলে, কলিকাতা 
কাউন্সিলের সভ্যেরা মহম্মদ রেজাখা 
নামক এক ব্যক্তিকে নায়েব সুবা নিযুক্ত 
করিয়া, রায় দুল ও জগৎ শেঠ প্রভৃতির পরামর্শে 
তীহাকে কার্ধা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

১৭৬০ খষ্টান্দে লর্ড ক্লাইব ইংল্যাণ্ডে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। মীরকীশিমের সহিত 
ইংরাঁজের যুদ্ধের সংবাদ ইংল্যাণ্ডে 
পৌছিলে, কোম্পানীর ডাঁইরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইবকে 
অগৌণে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এইবার তিনি 
তাঁরতবর্ষে পদার্পণ করিয়। ১৭৬৫ খুষ্টীব্দের ১২ই আগফ 
তারিখে বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর 
জন্য দেওয়ানী গ্রহণ করেন। সেই সময়ে নবাব 
নাঁজিমের জন্য ৫৩, ৮৬, ১৩১।/০ বাত্সরিক বৃত্তি নিদিষ্ট 
হয়। তন্মধ্যে ১৭, ৭৮, ৮৫৪/০ নবাবের নিজ বায় ও 
অবশিষ্ট সৈন্য ও বরকন্দাজ প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি 
প্রদান করিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কথিত আছে, 
ক্লাইব নজন্থন্দৌলার সহিত মতিঝিলে প্রথম পুণ্যাহ 
করিয়াছিলেন । 


নজন্ুদ্দৌলা 


লর্ড ক্লাইব 


গঞ্চম অধ্যায় 


লর্ড ক্লাইব ও ওয়ারেন্‌ হেড্িংস 
বঙ্গদেশে ও মাক্্রাজে ইংরাজদের গ্রতিষ্ঠালাভ 


লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষে আগমন করিয়া আপনার 
অভিপ্রায়ানুঘায়ী কন্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ইল্যাণ্ডের 
নূপতি তাহাকে লর্ড উপাধি-ভূষণে তূষিত করিয়াছিলেন। 
তিনি এইবার বাঁঙ্গালার গব্র্ণার ও ইংরাজমেনাদলের 
সর্বগ্রধান সেনা-শীয়করগে ভারতব্ষে গ্রভাবঃন 
করিলেন। তীহার ইচ্ছানুরূপ কাধা করিবার অনুমতি 
বিলাত হইতেই ক্টাহীকে প্রদান করা হইয়াছিল 

তিনি ভারতবর্ষে পদীর্গণ করিয়া গ্রথমেই এলাহাবাদ 
গমন করিলেন, সেই সময়ে বাঁদশাহ শাইআলম্‌ ও 
নুজাদৌলা (অযোধ্যার নবাব) উভয়েই মেথানে উপস্থিত 
ছিলেন। লর্ড ক্লাইব সুজান্দোলাকে তীহার নিজ রাজ্য 
অযোধা|ফিরাইয়! দিলেন__এই মর্ডে যে, নবাব যুদ্ধের বায় 
৫০ লক্ষ টাকা বহন করিবেন এবং ঢুইটি জেলারউপর 
অধিকার ছাড়িয়া দিবেন। ক্লাব, শীহ আলমূকে দৌয়াৰ 


ব্রিটিশ ভাবত 0৪ 
অর্থাণুগ্গ| ও যমুনার মধ্যবন্তী উর্বর ভূমি (ইন্াহাবাদ ও 
(কোরা জেলা) দাঁন করিলেন। তিনি মীরকাঁশিনের রাজা 
বাঙ্গাল! ও বিহার কোম্পানীর পক্ষে রাখিয়৷ দিলেন, 
এবং বাঁধিক ছাঁবিশ লক্ষ টাকা মুঘলসম্রীট হিসাবে 
শাহ আলমকে কর দিতে সম্মাত হইলেন। শীহআলমও 
প্রতিদান স্বরূপ কোম্পানীকে বল, বিহার ও 
ওড়িয্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাঁজন্দ আদায়ের ক্ষণত। 
প্রদান করিলেন। ওডিঘা এ সয়ে মাহারাট্াদের 
করায়ত্ত ছিল। ইংরাজের।৷ ইহার অনেকদিন গরে 
ওড়িষা হস্তগত করিতে পারিয়াঙিলেন। 

লর্ড ক্লাইব এইভাবে শবন্দোবস্ত করিয়া একটু 
নিশ্চিন্ত হইয়া কতকগুলি সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। 
এখানে আমরা মে সকল সংস্কারের 
কথা সংকেপে বিবৃত করিতেছি । তিনি 
প্রথমে কোম্পানীর কম্মুচারীদের 
বা ব্ক্তিগত বাবসা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাদের 
প্রতি কঠোর আদেশ দেওয়া হইল যে, াহারা দেশীরদের 
নিকট হইতে কোনরূপ উপসেকন লইতে পারিবেন না। 
এজন্য তাহাদের বেতন বুদ্ধি করিয়ী দেওয়। হুইল। 
বেতন বৃদ্ধি করিয়। দিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাহ! 


লর্ড ক্লাইবের 
বিবিধ সংস্কার 


00 ব্রিটিশ ভাবত 


হইলে তাহারা বিনা ব্যবসায়েই বেতনের উপর নির্ভর 
করিয়া স্থখে ও শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারিবে। 

সৈন্যের দীর্ঘকাল যাবত ণডবলভাতা নামে দ্বিগুণ 
বেতন প্রাপ্ত হইতেছিল; ক্লাইব এই প্রথা রহিত করিয়া 
দিলেন। ইহাতে বায়ের পরিমাণ অনেকট। হাঁস 
পাইল বটে ; কিন্তু কম্মচারাদের মধ্যে একট অশান্তির 
স্যগ্টি হইল । তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কন্মতাঃ 
করিলেন । কিন্তু রলাইব ইহাতে এতটুকু বিচলিত হইলেন 
না। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উহা দমন করিয়া সৈগ্ুদলের 
মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। এইভাবে লঙ্‌ ক্রাইব 
যে সমুদয় কাব্য সসম্পশ্ন করিবার জন্য এদেশে 
আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়! প্রনরার ইলযাথে 
চলিয়! গেলেন। 

আমরা এখনে ক্লাইবের জীবনকথা একট আলোচনা 
করা।আবশ্যক মনে করি। নে পল ঘুবক ১৭১৪ 
থুষটান্দে এ কেরাণীনূপে ভারতবষে আসয়ডিলেন, 
তিনিই পরে ভাঁরতবষে ফরাসী শক্তির বল সাধন 
করিলেন, টন সাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন এ 
সর্বেবাচ্চ লর্ড উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলেন! ইন হাবে 


ভ্রিডিশ্পণ ভান্পত 9৬. 


অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক, তাহাতে এতটুকু সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। 
১৭২৫ খুফীব্ধের ২৯শে সেপেম্বর ক্রাইব 
রলাইবের জীবনী শ্রোপসায়ারের অন্তর্গত মার্কেট 
ড্েটোন ( 118106 1)77609 ) নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ক্লাইব 
একগু য়ে ও উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। যখন যে 
খেয়াল চাঁপিত, সে কাঁধ্য করিতে এতটুকু বিচলিত 
হইতেন না। কথিত আছে_-গিজ্জার উচ্চ চূড়ায় 
চড়িতে, দোকানীর দরজাঁ-জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 
ভয় দেখাইয়! সহপাঁঠিগণের সহিত আপনার ইচ্ছানুরূপ 
দ্রব্য গ্রহণ করিতে ক্লাইব এতটুকু ইতস্তত; করিতেন না। 
মার্কেট্‌ ড্রেটনের লোকেরা এই দুষ্ট বালকটির অত্যাচার 
ও উৎগীডনে সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিয়াঠিল। ক্লাইবের পিতা 
পুজকে স্থশাসিত ও সুশিক্ষিত করিতে অসমর্থ হইয়া, 
তীহাকে ই$ইপ্ডিয়। কোম্পানীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত 
করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়! দিলেন। 
১৭৪৪ শ্রীষ্টান্দে ক্লাইৰ ই ইগ্ডিযা কোম্পানীর 
একজন কেরাণীরূপে মান্দ্রীজে আগমন করিলেন। 
ক্লাইব দেখিলেন, তাহার সহকম্মিগণ কেবল বাজে কথা 


টে ত্রিডিশ ভাল্পত 


কহিয়া ও তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে অর্থের অপবায় করিয়া 
সময় অতিবাহিত করে। তাহাদের সঙ্গ ক্রাইবের 
একেবারেই ভাঁল লাগিল না । তাই তিনি অত্যন্ত দুঃখের 
সহিত বাড়ীতে চিঠি লিখিয়াছিলেন__ 
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এইরূপ অকন্মণ্য ও অলস জীবন যাপন করা 
অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার কাছে শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইতেডিল। 
এতদছুদেশ্যে তিনি দুইবার পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা 
করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঢুইবারই লক্ষ্য্র হন্‌। 
সেইদিন হইতে তীহার প্রাণে নৃতন জীবনের সাড়া 
গড়িয়া গেল। তিনি মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই তীহাঁর 
দার! স্বজাতির কোন মহছুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর 
এইভাঁধে তাহার জীবন রক্ষা করিতেছেন । 

ক্লাইবের নিভীকতা নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
একবার তাস খেলিতে যাইয়া! তীহার এক বন্ধুর সহিত 
কলহু হয়। বন্ধু খেলিতে যাইয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন 
বলিয়া কলাইব তীহাঁকে গালি দেন। ইহাতে দুইজনের 
মধ্যে 'ডুয়েল' বা দন্দ-যুদ্ধ হয়। ক্লাইবের গুলি বার্থ 
হইলে, তীহার প্রতিদবন্দ্ী ক্লাইবের মাথাঁর উপর পিস্তল 


বভ্রিটিম্প ভাব্পত ৩৮ 
ধরিয়া বলিয়াছিলেন, “যদি তুমি ক্ষমা না চাঁও, ত্রুটি 
স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলী করিব। 
ক্লাইব বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, নিভীকভাবে 
বলিলেন-_-“[76 810 106 0--71 1 ৪810 ০৪ 
9119890, &10 1 ৪৪ ৪০ 3৮11]. 

ক্লাইবের এই সাহসিকা এবং তেজস্থিতাই তীহাকে 
আর্কট্‌ুবিজযে, পলাশীর যুদ্ধ-জয়লাঁভে এবং বাঁঙাল! ও 
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর ভিন্তি স্বাপনে সমর্থ করিয়াছিল। 
তাহীর অন্বন্ধে তদীয় বন্ধুর মেজর লরেন্ন যাহা! বলিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই তদীয় চরিত্র সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ বলা 
হইয়াছে বলিয়! মনে করা যাইতে পারে । তিনি লিখিয়াছেন, 
পর 000]0087809 8100 81639110901 001100 
8410101) 17050 1016 10170) 10 0179 27684৮98091, 
7307) ৮১010107107 7000006 10111687% 
98801070296 হাড়ি ৯6 00 00100] 00৮0াা]10 
0] 8৮) 0 000 10010১৯1015 টি 105 1000 
))16)0 8101 (990 ১০7)50 1)9 191 এ ৮011৮ [50 থা 
85])0110000 91100: 000011)770 8010)07 

রশইবের মনের বল, সাহমিকতা এবং তেজস্বিতাই 
ভীহাকে জীবনে সৌভাগ্যশালী করিয়া হুলিয়াছিল। 


৯ ব্রিডিস্ণ ভাল্পত 


তীহার চরিত্রে দুঢতা ছিল বলিয়াই স্বভাবিসিদ্ধ সাহস ও 
শক্তির ছারা সৈনিক ও দেওয়ানী বিভাগের সংস্কার 
করিতে পারিয়াছিলেন। ক্লাইবের চরিত্রে স্বাধীনত। 
এবং সাহস থাকিলেও তীহাঁর চরিত্রের মধো এমন 
কতকণ্তলি মহৎ দোঁষ চিল, যে জন্য তিনি চিরদিন 
নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছেন। উমিটাদের সহিত 
জাঁল সন্ধি, নবাবের নিকট হইতে অন্যায়- 
ভাবে অথ গ্রহণ প্রভৃতি তাহার চরিত্রকে 
"সকালের রীতি অনুযায়ী কলুষিত ও নিন্দিত করিয়া 
রাখিয়াছে। এসকল জটি বিঢতি থাকা সত্বেও ক্লাইবের 
স্যায় দেশভক্ত ও স্বজাতিপ্রিয় বাক্তি দেশের গৌরব 
শনূপ বলিতে হইবে। 
ক্লাইব সাহসী, বীর এবং অদ্ুতকন্মী হইলেও তীহার 
শারীরিক শক্তি ও সাম্য তেমন ছিল না। তিনি 
চর্ববল এবং রুগ্ন ছিলেন। প্রায়ই বিবিধ পাড়ায় ক্লেশ 
পাইতেন। ইংলাণ্ডে গমন করিবাঁর অবাবহিত পা 
গধীশ বতসর বয়স পুর্ণ হইবার পুর্বেবেই ক্লাইব আন্মহত্য| 
করিয়। জীবন শেষ করেন। ক্লাইব ঘে দ্বৈতশীসন 
পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়। গেলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশে 
স্থফলপ্রদ হয় নাই। লর্ড ক্লাইব মীরজাফরের পুজরকে 


জালিয়াৎ ক্লাইব 


ব্রিটিশ ভাবত ৬০. 


বাঙ্গালার শাসন-কাধ্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্গে তাহার 
নীচে দুইজন নাঁয়েব নিযুক্ত করিয়া- 
৪ এ ছিলেন। একজন বিহারের জগ্য এবং 
ব্তাঠি. একজন বাঙ্গালার জন্ত। এই নায়েব 
দুইজনের অধীনে বহু তহশীলদীর ও পাইক থাকিত। 
নায়েব্য় রাঁজন্ন আদায় করিয়া বাঙ্গালার গবর্ণারের 
নিকট প্রেরণ করিতেন । গন্ভর্ণার এই নাঁয়েবদ্বয়কে এবং 
তাঁহাদের বন্মচারিগণকে যথারীতি বেতন প্রদান 
করিতেন। বাঙ্গালাদেশকে সুরক্ষিত রাঁখিবার জন্ম 
সর্বদা একদল ইংরাজ সৈন্য প্রাস্তত থাকিত। 
কোম্পানীর কন্ম্রচারিগণের দেশশীসন করিবার 
বোগ্যত। একেবারেই ছিল নাঁ। তাহার! অর্থ সংগ্রহ 
করিবাঁর জন্যই ছিল অধিকতর আশ্রহান্বিত। কোম্পানী 
_ নামে মাত্র দেওয়ান ডিলেন। প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানীর 
সর্বববিধ কা করিতেন মুহম্মদ রেজা! ও সীতাঁব রাঁয়। 
ইহারা দুইজন যেমন ছিলেন দ্ুশ্চরিত্র, তেমনি ছিলেন 
অত্যাচারী ও অগিতবায়!। সে সময়ে কোম্পাশীর 
৫, মধ্যে এমন ঘোঁগ্য ব্যক্তি কেহই ছিলেন 
॥, যিনি এই দুবৃত্ত দুইজনকে বথোপযুক্তরূপে শাসন 
ক উবার প্রতিবিধান করিতে পারেন। এই দ্বৈত 


৬১ ব্রিটিশ ভাবত 


শীসনপ্রণালী এদেশে ১৭৬৫ ত্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খুষ্টীব্দ 
পধ্যন্ত সাত বসরকাল স্থায়ী ছিল। কোম্পানীর কর্ণে 
নায়েবদের উৎ্পীড়নের কথ! পৌঁছিলেও ভীহার! ভ্রক্ষেপ 
করিতেন না; কারণ ঘত বেশী টাঁকা আদায় হয়, ততই 
তীহাদের লাভ। কিন্তু ইহা সর্ববতৌভাবে ব্যর্থ বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইল । ইংরাজ ও দেশীয় কন্ম্চারীগণ নিজ নিজ 
স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। লোকের নিকট 
হইতে উত্পীড়ন ও নিধ্যাতন করিয়া কর্্মচারিগণ নিজ 
নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ করিতেন। 
দ্ৈত্-শাসন এদেশে অচল হইল। এই সময়ে 
বিধাতার নিদারুণ রৌষ অতি ভীষণভীবে এদেশের উপর 
্ নিপতিত হইল। ১৭৭৭ খুষ্টাব্দে অর্থাৎ 
ছিয়াত্তরের 
উর বাঙ্গালা ১১৭৬ সনে বঙদেশে এক 
ভয়াবহ দুভিক্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতে 
বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুযুখে নিপতিত 
হইল। দেশে ফশল জন্মায় নাই, কোনরূপ খাস্চদ্রব্য 
ছিল না, লৌকের নিকট হইতে কর আদায় হইত না। 
শেষে মহামারী ও দুভিক্ষের নিদীরুণ আক্রমণে চারি 
দিকে শ্মশীনের বিভীষিকার স্থটি হইল। কোম্পানীর 
বিলাতস্থ করৃপিক্ষগণ বুঝিতে পাঁরিলেন যে, এইভাবে 


ব্রিটিস্ণ ভাবত ন্ 


কাধ্য চলিতে পারে না। তখন তীহাঁরা রাঁজস্ব আদায়ের 
ভার সম্পণ নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়! স্থির 
করিলেন। এইরূপ স্থির করিয়া, কোম্পানীর কতৃপক্ষ 
ওয়ারেন হেগ্টিংস নামক একজন যোগা বাক্তিকে 
কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পদে নিষুক্ত করিলেন। 

ওয়ারেন হেঠ্রিংদ্‌ নে সনয়ে কোম্পানীর শাসন- 
সংরক্ষণ সম্পর্কিত গুরুতর কাধ্যভাঁর গ্রহণ করেন, 
সে সময়ে দেশের অবস্থা যে কিরূপ 
শোঁচনীয় হইয়! উঠিয়াছিল, তাহা লেখনী- 
মুখে বর্ণনা করা যাঁয় না। এইকপ 
গুরুতর সঙ্কটকালে ওয়ারেন হেগ্রিংস্ কোম্পানীর 
স্রর্থরক্ষার জন্য ঘেসকল কার্পা করিয়া গিয়াছেন, সে 
সমূদয়ই ভীহার দুরদুগ্ি, দেশভভ্তি ও জাতি গীতির 
মৃহিম] জ্ঞাপন করিতেছে । 

কলাইবের স্যাঁয় হেগ্টিংদ্ও কেবলমাত্র উনিশ বগসর 
বয়সে ১৭৫০ শ্রীষ্টান্দে ইট ইপ্চিয়া কোম্পানীর একজন 


০ 


ওয়ারেন 
হেষ্টিংম্‌ 


সাধারণ কেরাণীন্ধপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
১৭৫৪ খুষ্টাব্দে হেট্টিংস্‌ কাশীমবাঁজারের 
কৃঠিতে বদলি হুন। কাঁশীমবাঁজারের 
+ঠিতে যাইয়। তাঁহাকে দেশীয় রেশম, 


হেষ্টিংসের কর্ধ- 
জীবন 


৬৩ ব্রিডিম্ণ ভাবত 


বাবসাঁরীদের নিকট হইতে রেশম ক্রয় করিয়া বিলাতে 
পাঠাইবার বাবস্থা করিতে রা | 

ক্লাইব বিলাত হইতে গ্রতাগমন করিলে হেঠ্রিংকে 
কলিকাতা কাউন্দিলের একজন সভাপদে নিযুক্ত 
করেন। এসমধে হেঠিংসের বয়স উনিশ বশসর মার 
ছিল। ঢৌলব্সরকাঁল বাঙ্গালাদেশে কোম্পানীর 
অধীনে বিশেষ কৃতকাধ্যতীর সহিত কাঁধা করিয়া, হেষ্টিংস্‌ 
বিলাত গমন করেন। দেশে বাইয়া তাহার দুঃস্থ আত্ীয়- 
স্বজনকে অকুষ্ঠিতভাঁবে অর্থ-সাহাধা করিয়। এবং পাঁড়া- 
গ্রতিবাসীদের সহিত শোঁকে ও সুখে যৌগদীন করিয়া 
তিনি সকলের জ্ীতিভাঁজন হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের 
মধ্যেই তীহাঁর সঞ্চিত অর্থ হাস পাইল। তখন তিনি 
পুনরায় অধানে কাধাপ্রার্থী হইয়া আবেদন- 
পত্র প্রেরণ করেন। তীহাঁর আবেদন কোম্পানীর 
ডাইরেক্টরগণ বিন! প্রতিবাদে মঞ্তুর করিলেন এবং তাহাকে 
মান্দাজ কাঁউন্নিলের দ্বিতীয় সভোর পদে নিযুক্ত 
করিলেন। ডাইরেক্টারগণ হেষ্টিসের নিষোগপত্রে 
এইরূপ মন্তব্য প্রকাঁশ করিয়াছিলেন--4901৮৮1 ৮৮ 
10081 76878 0100 00613011071 ৪৯০0] ঘ)0011 
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“ভ্রিডিস্ণ ভ্ডাব্পভ ৬৪ 


91,991,” টাকা ধার করিয়া পোষাঁক-পরিচ্ছদ 
ক্রয় করিয়া, ১৭৬৯ থুষ্টার্ে পুনরায় ভাগাপরীক্ষা 
করিবার জন্য ওয়ারেন ভারতবর্ষে রওয়ানা হইলেন। 
দীর্ঘ বাত্রপথে মিসেস্‌ ইম্হোফ. (215. 170000011) 
নামক একজন জার্মেন ব্যারণের পত্বীর প্রতি তিনি 
প্রণয়াসন্ত হইয়া পড়েন; পরে তীহাকে বিবাহও 
করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে আগমন করিবার কিছু 
দিন পরে ১৭৭২ খুষ্টান্দে তীহার প্রতি কলিকাত। 
যাইবার আদেশ হইল। এ সময়ে ক্লাইবের নিকট হইতে 
হেষ্টিংদ্‌ নন উপদেশ-সন্বলিত এক খানা পত্র পাইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার খানিকটার মূল ও মম্মানুবাদ এখানে 
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_জনসাঁধারণের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করিবে। 
জাতীয় স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বাথকে তুচ্ছ বলিয়া 
মনে করিও। কোম্পানীর স্বার্কেই সকলের চেয়ে 
বড় করিয়া দেখিবে। যাহা কর্তব্য বলিয়! মনে করিবে, 
তাহ! কার্যে পরিণত করিতে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কৌঁচ 
করিবে না। নিজে যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই 
সম্পন্ন করিবে, পরের বুদ্ধিতে কখনও পরিচালিত হইবে 

11 মনকে সর্ববদ! এই বলিয়। আশ্বাস দিও যে, সময় এবং : 
অধ্যবসায় আপনা হইতেই সকল কার্যে রি আনয়ন 
করিয়া থাকে । 

হেষ্িংদ্‌ ক্লাইবের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। 
হেষ্টিংস্‌ গভর্ণারের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাঁ্য গ্রহণ করিলেন 
১৭৭২ থৃষ্টান্দের এপ্রিল মাসে। কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া 
তাঁহাকে বিবিধ সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। 
প্রথমতঃ ব্লাইব কোম্পানীর জন্য যে বিশাল রাজ্য জয় 
করিয়া! গিয়াছেন, তাহা অসন্থষ্ট দেশীয় শক্তিসমূহ হইতে 
কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থসংগ্রহ ; 
“এইরূপ অর্থসং গ্রহ কর! দরকার, যাহাতে কোম্পানীর 

[. 


শাঁসন-কার্যের প্রয়োজনীয় বায় নির্বাহ করিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের দাবীও পূরণ করা যাইতে 
পাঁরে। অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশবন্তাবী। যুদ্ধবায় 
কিন্ধূপে নির্বাহ হইতে পারে, তাহাও তীহার প্রধান 
চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। এইরূপ চারিদিকে লক্ষ্য 
করিয়! কার্ধ্যি করিতে হইলে, ভ্রম-প্রমাদ এবং ক্রটি-বিচ্যুতি, 
হওয়া স্বাভাবিক । 

সার 'জঙ্ভ কোলক্রককে (১10 09906. 
0019):9076 ) হেষ্টিংদ্‌ এই সময় নিজের অবস্থা জ্ঞাপন 
করিয়া ঘে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাঁতে ওয়ারেন্‌ 
হেটিংসের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়_ 
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হেষ্টিংদ্‌ প্রথমেই ক্লাইবের প্রবর্তিত দ্বৈশাসন- 
প্রণালী একেবারে রহিত করিয়া! দ্রিলেন। নামেমাত্র 
নবাবি তক্তের উচ্ছেদ করিয়া শাসন-বিচারের ভার 
নিজ হস্তে লইলেন। তারপর মুহম্মদ রেজাখা এৰং. 


৬৭ ব্রিটিশ ভাল্পত 
সীতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া, রাঁজন্ব 
আদায়ের স্বিধার জন্য বাঙালা ও 
বিহারকে অষ্টাদশটি জেলায় বিভক্ত কর! 
হইল। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ইংরাজ 
কাঁলেক্টার নিযুক্ত হইলেন। জজের কার্যও এ 

কালে্টরেরই করিতেন | | 
বিচার কাধ্যের সুবিধার জন্য প্রতি জেলায় এক 
একটা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। 
দেওয়ানী আফছালতের  কাধ্যভার 


কি 3 কালোস্ারদের হস্তে এবং ফৌজদারী 
দেওয়ান 
্ 455৫ কাঁ্ধাভার ফৌজদার নামে 
আদালতের 


চার খাত একজন কাঁজী বামুফতির হস্তে 
অর্পিত হইল। রাজকোঁষ এবং অগ্ান্য 
সরকারা কাঁধ্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত হইল এবং কলিকাতা রাজধানী বলিয়া 
ঘোঁধিত হইল। 
ভূম্যধিকারিগণ যদি নিয়মিতভাবে তীহাদের দেয় 
ন্যায্যকর দিতে না পাঁরেন, তাহা হইলে তাহাদের জমিদারী 
নীলাম-বিক্রীত হইবে স্থির হইল। যিনি সর্বাপেক্ষা 
উচ্চহারে রাজন্ব দিতে সম্মত হইলেন, তাহাকেই পাঁচ 


ব্রেটিশ ভাবত ৬৬ 


বুসরের জন্য জমিদারী ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। 
_ আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতীয় সদর দেওয়ানী 
এবং মুশিদাবাদে সদর নিজামৎ নামে বিচারালয় স্থাপিত 
হইল। সদর দেওয়ানীর কাধ্যভার কাউন্সিলের 
গবর্ণরের উপর এবং সদর নিজামতের কার্য্যভার একজন 
কাজী, একজন মুফতি ও তিনজন মৌলবীর হস্তে অর্পিত 
হইল। ফৌজদারী আদালতসমূহের তত্বাবধানের জন্য 
নায়েব নাজিম নামক এক নূতন পদের স্থ্ি করিয়া, 
একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এপদে নিযুক্ত করা! হইল। 
এইরূপভাবে রাজস্ব সংগ্রহ এবং শাসনসম্পর্কে 
বিবিধ সুব্যবস্থা করা হইল। হেষ্টিংস্‌যখন কোম্পানীর 
,. কাঁধাভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে 
হে্দ্কতৃক কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
নিও ছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না 
রর বলিলেই চলে। হেষ্টিংদ্‌ কোম্পানীর 
অর্থাভাব দুর করিবার জন্য যে সকল 
উপায় অবলপ্বন করিলেন, মে সকল যে অনেকটা গহিত 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
১৭৬৫ খুষ্টীব্ডে ক্লাইব ঘখন বাদশীহ শাহ আলমের 
নিকট হইতে কৌম্পানীর জন্য দেওয়ানী গ্রহণ করেন, 


৬৯ ব্রিটিশ ভারভ | 


তখন ইল্লাহাবাদ জেলা এবং কোরা জেলার উপর 
বাদশীহের খান্‌ দখল স্বীকাঁর করিয়াছিলেন এবং তাহাকে 
২৬ লক্ষ টাঁক| বাঁধিক রাঁজন্ব দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
তৃতীয় পাঁণিপথের যুদ্ধের পর মারহাট্ারা হতবল হইয়া 
পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা ধীরে ধীরে 
শক্তি স্চার করিয়া ১৭৭০ খৃফাব্দের শেষভাগে মাধোজী 
সিন্ধিয়ীর নাঁয়কতে দিল্লী অধিকাঁর করেন। সমাঁট পরাজিত 
হইয়! ইল্লাহাবাদে পলায়ন করিলেন । অবশেষে মাধোঁজীর 
অনুরোধে তিনি দিল্লীতে প্রতাবর্ধন করিয়া, মহারাট্র্দের 
হাতের পুতুল হুইয়া৷ পড়িলেন। 

হেষ্টিংদ্‌ এইজন্য স্থির করিলেন যে, এখন 
সমাঁটু পরাধীন, সুতরাং তাহার নামে উত্তর ভারতবর্ষে 
মারহাট্রাদিগকে কর দেওয়া অনাবশ্যক। স্প্টই 
বুঝা যাঁইতেছে যে, শীঘ্রই তীহাঁদের সহিত যুদ্ধ 
উপস্থিত হইবে। কাজেই হেগ্রিংস কর বন্ধ করিয়া 
দিলেন। শাহ আলমের পক্ষ হইতে সিন্ধিয়া এই টাকা 
দাবী করিয়। বসিলেন। হে্টিংস্‌ বলিয়। পাঁগাইলেন 
যে, শাহ আলম ইংরাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন 
বলিয়া এই স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন। শাহ আলমের 
প্রাপয টাকার উপর মারহাট্রাদের কোন দাবী দাওয়া 


ত্রিটিশ্প ভারত ৭০ 


থাকিতে পারে না। মাধোজী আপাতিতঃ এবিষয় লইয়া 
বাড়াবাড়ি না করিয়া চুপ করিয়া গেলেন। এই উপায়ে 
কোম্পানীর তহবিলে বাধিক ছাবিবশ লক্ষ টাঁকা 
বাঁচিয়া গেল। 

এই সঙ্গে ইল্লাহাবাঁদ জেলা ও কোর জেলায় শাহ্‌ 
আলম. তদীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। কেননা 
তিনি সন্ধির সর্ভ ভল্গ করিয়া দিল্লীতে গমন করিয়া 
মারহাটাদের আশ্রয় গ্রহণ করায়, এই স্বত্ব ইংরাঁজেরা 
লোপ করিয়। দিলেন। এই দুইটি জেলা অতঃপর 
অযোধ্যার নবাব স্তজাদ্দৌলাকে দেওয়া হইল। তিনি 
প্রতিদানে কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান 
করিলেন। 

এই ঘানার কিছুকাল পরে অযোধ্যার নবাব 
হুজখদোৌলা! রোহিলাগণের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বতসর পূর্বে 


রোহিলখণ্ড নামক অধোঁধ্যার উত্তর-পশ্চিমস্থিত এক 
ক্ষুদ্র রাজ্য .আঁফগানদিগের এক সম্প্রদায় আসিয়। 
অধিকার করে। ইহারা রোহিলা-নামে পরিচিত 
হইয়াছিল। রোহিলারা রণদক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির 
ছিল। ইহার! প্রায়ই বিভিন্ন রাঁজ্যের হিন্দু অধিবাসি- 


রোহিলা-যুদ্ধ 


১ ব্রিটিশ ভাব্তি 


গণের প্রতি উৎপীড়ন করিত এবং অযৌধ্যার নবাঁবকে 
নানারূপে বিপন্ন করিয়া তুলিত। নবাব রোহিলা- 
দিগকে দমন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, হেটিংস্রে 
নিকট একদল ইংরাজসেনা প্রার্থনা করিলেন এবং 
প্রতিনানে তীহাকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত 
হইলেন। হেষ্টিংদ্‌ নবাঁবের প্রাস্থাঝানুঘায়ী কাধ 
করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তায় অযোধ্যার নবাব 
'রোহিলাদ্িগকে যুদ্ধে পরাঁজিত করিলেন। রোহিলার! 
এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরাজিত 
হইয়াছিল। হোেগ্টিংস এইরূপ ব্যবস্থায় যে অর্থলাভ 
করিলেন, তাহার দ্বারা কোম্পানীর সমুদয় খণ পরিশোধ 
হইয়া তহবিলে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চিত হুইল। 

_. হেষ্টিংদ বাঙ্গালার গবর্ণারূগে দুই বৎসর কাধ্য 
করিবার পরই ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন-ব্যবস্থার 
একটা বিশেষ পরিবর্তন করিলেন। 
ব্রিটিশ গালণমে্ট ভারতীয় রাজোর 
শীসনপদ্ধতির পধ্যালোচন ও পরিবর্তন 
করিয়া, 'রেগুলেটিং য়াক্ট' নামে একটা নূতন আইন 
বিধিবদ্ধ করিলেন [১৭৭৩ খুঃ অঃ] । এই আইনের 
বিধানানুসারে বাঙ্গালীর গবর্ণারকে সমস্ত ইংরাজাঁধিকৃত 


রেগুলেটিং 
্যাক্ট 


ব্রিটিশ ভাল্পত | ৭২. 
ভারতের গবর্ণর জেনারেল করা সাব্যস্ত হইল। গবর্ণার 
জেনারেলের নিয়োগে কোম্পানীর অধিকার রহিল না 
ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গবর্ণার জেনারেল নিয়োগ 
করিবেন স্থির হইল। কলিকাতায় স্থৃপ্রীমকোট 
বসিল। এই স্থুপ্রীমকোর্টের জজেরাও ইংরাজ গব্ণমেন্ট 
কর্তৃক ইংল্যা্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতে 
থাঁকিবেন। 

গবর্ণার জেনারেলের সাহায্যার্থ একটা কাঁউন্দিল্‌ বা 
ন্ত্রীনভা গঠিত হইল। ক্বান্নিস্‌, মন্সন্, ক্লেভারিং ও 
বারওয়েলকে লইয়া নূতন শান-পরিষদ গঠিত হইল। 
সর্বদা ই'হাঁদের পরামর্শ লইয়! গভর্ণর জেনারেলকে উচ্চ 
_রাঁজকাধ্য নির্বাহ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। স্যার 
ইলাইজা ইম্পে স্থৃগ্রীমকোঠের প্রধান বিচারাগতি 
নিযুক্ত হইলেন। ইনি হেগ্টিংসের বিশেষ বন্ধ 
ছিলেন। শাসন-পরিষদের সভাগণের মধ্যে কেবল 
বার্ওয়েলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা 
ছিল, আর আর সকলেই বিলাত হইতে নূতন 
আসিয়াছিলেন। 

এতদিন পর্য্যন্ত ইউ ইণ্ডিয়া কোম্প্রানীর বণিক্দল 
আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী কাধ্য করিতেন। তীহার 


৭৩ ব্রিটিশ ভাবত: 
বণিক্‌ মাত্র ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহারা বিরাট ভূখণ্ডের 
অধিকারী হইয়াছেন । তাহারা এখন দেশীয় রাজাদের 
সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি করিতেছেন; কাঁজেই ইংল্যাণ্ডের 
রাজশক্তি বণিক সম্প্রদায়ের কাঁধ্যপরিচালনার উপর 
আপনাদের অধিকার থাক! সঙ্গত মনে করিয়াই এইরূপ 
সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 

বোম্বাই ও মান্দাজ প্রদেশের কতকাঁংশে ইংরাঁজ 
অধিকার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়াছিল । ছুই প্রদেশেই দুই- 
জন গবর্ণার নিঘুক্ত হইলেন। তীহারাও গবর্ণার জেনারল 
ও তাহার মন্ত্রীসভার অধীন হুইলেন। তীাহাদেরও 
শাসন সম্পর্কে বড় একটা স্বাতন্ত্রা রহিল না। পূর্বে 
গবর্ণাররা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ কাধ্য করিতে পারিতেন, 
কিন্তু এক্ষণে তাহাঁদের সেই প্রভাব ও ক্ষমতা বিলুপ্ত 
হইল। তীহাদের গবর্ণার জেনারেলের ও তদীয় 
কাউিন্িলের অনুমোদন ভিন্ন কোন দায়িত্পূর্ণ কাজ 
করিবার অধিকাঁর রহিল না। এখন হইতে যাহারা স্থান. 
বিশেষে কোম্পানীর মিত্র, তাহাঁরা ভারতব্যাপী সমস্ত 
ইংরাজেরই মিত্র এবং যাহারা শক্র, তাহারা সমুদয় 
ইংরাজেরই শক্ররূপে পরিগণিত হইল। 

এক্ষণে নৃতন শাসন প্রণালীর ফলাফল মন্বন্ধে, 


'ত্রিটিশ্শ ভাবত ৭৯ 
আলোচনা করিতেছি । ঢুই বৎসর কাল হেটিংস্‌ সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছানুসারে 


প্র | |. বু, 
টি শীসন-সংরক্ষণ ও বিধিব্যবস্থা গ্রণয়ন ও 
টস প্রবর্তন করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে 
নিন তাহার আমূল পরিবর্ধন ঘটিল। কাজেই 
ফলাফল. গবর্ণার জেনারেল হইয়া হেট্টিংনের 


শীসন-প্রণালী ও বিধিবাবস্থার মধ্য 
নানারপ বিরুদ্ধ ভাবের স্বগ্তি হইল। নুতন ভাইনের 
বিধানানুসারে ঘে চাঁরিজন মন্ত্রী বা কাউন্দিলার 
নিযুক্ত হইয়৷ আমিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত ওয়ারেন 
হেটিংসের মতের এক্য হইতেছিল না। প্রতোক 
রিষয়েই তাহাদের তিনজন হেগিংসের ' বিরুদ্ধে মত 
দিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সিস নামে একজন 
কাউন্সিলার হেংষ্টিসের প্রতি একান্ত বিদ্বেষভীবাপন্ন 
ছিলেন। তিনি শাসন-পরিষদের অন্যান্য সদশ্যদিগকেও 
নূতন গবর্ণার জেনারেলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 
লাগিলেন। 
রেগুলেটিং আইনের বিধানানুসারে যে পরিবর্তন 
ঘটিল, তাহাতে সবদিক দিয়াই হেষ্টিংস্‌ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় 
নিপতিত হইয়া পড়িলেন ৷ স্বৃগ্রীম কাউন্দিলের 


৭0 ব্রিটিশ ভাল্পত 
অধিবেশনআরন্ত হইলে, নূতন সভ্যের৷ কৌম্পনীর কর্ম- 
চারিগণের উৎকোচ-গ্রহণ সম্বন্ধে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় দেশী বিদেশী 
প্রত্যেক কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। গবর্ণার 
জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নগণ্য শ্বেতাজ 
কেরাণীও উৎকোচ-গ্রহণ করিতে ইতস্তত; করিত না। 
এইরূপ শোঁচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইর়াই ব্রিটিশ 
গালামেন্ট) রেগুলেটিং আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
উহাতে এইরূপ বাবস্থা বিধিবদ্ধ ছিল যে, কোম্পানীর 
কোন কর্মচারী উত্সবে-বাসনে উপচৌকন বা নজর 
বলিয়৷ কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ 
করিতে পারিবেন না। যদি কেহ এরূপ কোন অর্থ 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে তাহার নিজস্ব 
কোন অধিকার থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ আইনেও 
হেগ্রিসের কোন বাধা হইল না। তিনি গৃহীত উৎকোচের 
(কোন হিসাব ন| দিয়া, মধ্যে মধ্যে নজর বলিয়া কিছু 
কিছু টাকা জমা দিতে লাগিলেন। কথাটা গোপন 
রহিল না; এমনকি হেষ্টিংস্‌ শাঁসন-পরিষদের সভ্যগণের 
নিকট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নজর 
গ্রহণ সহস| বন্ধ না করিয়া: গ্রহণ করাই সঙ্গত। 


ব্রিটিশ ভারত ৭৬ 
 কেনন| এই প্রথা ম্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে। 
উৎকোচ গ্রহণের তদন্তের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের, 
নানাস্থান হইতে উৎকোচ-গ্রহণের নানা অভিযোগ 
আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীভবাণীর পোস্ত পুক্র 
রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য জমিদারেরাও হেঠিংসের নামে, 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু 
হে্িংসের নামে উৎকোচ গ্রহণের সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অভিযোগ আনয়ন করিলেন মহারাজ নন্দকুমার। 
মহারাজ নন্দকুমারের পূর্বপুরুষের মুর্শিদাবাদ 
জেলার জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বেড়াল গ্রামের নিকট 
জরুল নামক স্থানে বাঁস করিতেন। নন্দকুমাঁর রাটীয় 
শ্রেণীর শ্রোত্রীয় ত্রাঙ্মণ ছিলেন। 
মহারাজ নন্দবুমার খু্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
মহারাজ নন্দকুমীরের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই 
নন্দকুমারের বুদ্ধি অতি তীক্ষ ছিল। অতি অল্ 
বয়সেই তিনি রাঁজন্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ 
করিয়৷ আমীবের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে 
বিবিধ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়! নন্দকুমার ক্রমশঃ 
নবাবসরকারে ও জন-সমাঁজে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও. 


৭. ভ্রিটিস্শ ভাত 


রাঁজন্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত হইয়া 
পড়িলেন। 
মীরজাফর যখন বাঙ্গীলার নবাব হইয়াছিজেন, 


তখন নন্দকুমার কিছুদিনের জন্য তীহার মন্ত্র 
হইয়াছিলেন। নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ 
গ্রহণের অভিযোগ করিলে, সভাপ্রবর মন্সন্‌ প্রস্তাব 
করিলেন_-“আমি প্রস্তাব করি, রাঁজ| নন্দকুমারকে 
গবর্ণার জেনাজেলেও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার 
নিমিত্ত আহ্বান করা হউক” এই বিষয়ে হেষ্িংস্‌ 
তীব্র প্রতিবাদ করেন; তিনি বলিলেন, “আমি 
গবর্ণমেন্টের সর্ধবোচ্চপদে অধিষ্ঠিত। আমার মর্যাদা 
কি তাহা আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। শাসন 
পরিষদ সভায় আমি কখনও অভিযুক্ত হইয়! দাড়াইব 
না। কাউন্সিলের সভাগণকে আমি বিচারপতি বলিয়৷ 
মানি না” 

এদিকে হেষ্টিংস্রে বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণ-অপরাধ 
সপ্রমীণ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার দলিল-দস্তাবেজ 
সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যার ফান্সিস, ও তাহার 
দুই বন্ধু এই অভিযোগ গ্রহণ করিলেন এবং হেগ্টিংস্কে 
তাহার অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এদিকে হেগ্রিংস্ও 


ব্রিটিশ ভ্ডাল্পুত ৮ 
. নন্দকুমারের নামে প্রথমে এই অভিযোগ করিলেন যে, 
ূ নন্দকুমাঁর ইংরাজের উচ্ছেদ-সাঁধনের চক্রান্ত করিতেছেন, 
কিন্তু ইহাতে কোন ফল গাইলেন না। পরে নন্দকুমীর 
জাল করিঘ্বাছেন বলিয়! এক বিরাট অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন। সম্প্রতি বিবিধ এতিহাঁসিক যুক্তির 
দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, হেট্িংদ্‌ মৌহন- 
প্রসাদ নামক একব্যক্তিকে দীড় করাইয়া নন্দকুমারের 
বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
ওয়ারেন্‌ হেগ্টিংসের চক্রান্তে এবং কলিকাতা স্ুগ্রীম 
কোর্টের বিচার-বিভ্রীটে কৃত্রিম তমশুক প্রস্তুত করার 
অপরাধে অবশেষে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল । 

তখনকার আমলে বিলাতের ফৌজদারী দপগুবিধিতে 
জালের অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। অথচ লর্ড, 
ক্লাইব ইতিপূর্সের উমিটাদের সম্পর্কে জ্বলন্ত জালিয়াতি 
করিয়াও অক্ষত ছিলেন। বিচারক ছিলেন স্যাঁর 
ইলাইজ! ইম্পে। অভিষোগের বিচার-সময়ে মহারাজ 
নন্দকুমার নিম্নলিখিতন্ূপ আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগের বিবরণ আনু- 
পূর্বেবেক শ্রন্ত হইয়া বলিতেছি__আমি নির্দোষ । কিন্ত 


৭৯ ব্রিটিশ ভালজ্ঞ 


আমি বর্তমান অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য আছি ॥ 
বাঙ্গালী হিন্দুগণের নামে কোন ফৌজদারী অভিযোগ 
হইলে এতাবৎকাল এদেশীয় অহিনের বিধান অনুসারে 
অধিবাঁসিগণের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার 
বিচার হইয়াছে। সেরূপ অভিযোগ ইংল্যাণ্ডের আইন 
অনুদারে স্বগ্রীমকোর্টের বিচাধ্য এই মর্শে যতদিন পার্লা- 
মেন্টের স্প্ট ঘোঁষশাঁপত্র প্রচারিত না হইবে, ততদিন, 
পর্য্যন্ত হিন্দুগণের উপর এ আদালতের ক্ষমতা থাঁকিত্রে 
পারে না। পুর্বে কোন ঘোষণাপত্র প্রচারিত না! 
করিয়াই স্তুগ্রীমকোঃ আনার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ 
ও দাবাস্ত করিয়াছেন। এ দেশে টি আদালত 
ও জমিদারের কাছারি আছে! ঘোষণা-পত্র প্রচারিত 
না হওয়। পত্ধান্ত এ সমস্ত মোকদ্মা সেই চন 
বিচাধ্য 1” 

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । এলাকার ()919010- 
61০7) আপন্তি উত্থাপিত হইলেও তাহা অগ্রান্থ 
হইল। ফরিয়াদির উক্তিই সতা বলিয়৷ বিচারক গ্রহণ 
করিলেন। ফরিয়াদির উক্তি অনুসারে এই অপরাধটি 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে । গালণমেণ্টের বিধান-বলে 
ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত আইন কলিকাতায় গ্রয়োজ্য। দ্িতীষ্ু 


বক্রটিশ ভাবত ৮০ 
“জর্জ্জের আইনের বিধান বলে আসামীর বিরুদ্ধে যে 
জালের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে-সে অপরাধের 
শাস্তি প্রীণদণ্ড। নন্দকুমারের কৌন্সিলি ফেরার সাহেব 
নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগ ও সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির 
৬৭১৭ করিয়া নন্দকুমারকে নির্দোষ প্রমাণিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । নন্দকুমার নিজে বেশী 
কিছু বলিতে পারিলেন না । সার ইলাইজা ইম্পে এমন- 
ভাবে ইংরাজ জুরীদিগকে মোকমদ্দার বৃত্তীন্ত বুঝাইয়। 
দিলেন যে, তাহার! নন্দকুমারের পক্ষীয় কোন সাক্ষাদের 
কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলেন না; করিলে হয়ত বা 
অন্যরূপ হই | জুরীরা প্রায় একঘণ্টাকাল পরামর্শ 
করিয়। মহারাজ নন্দকুমারকে দৌষী বলিয়া অভিমত 
জ্ঞাপন করিলেন। 
ফলে, সে সময়কার আইনের বিধাঁন-বলে নন্দকুমারের 
প্রাণদণ্ড হইল। মহারাজ নন্দকুমারের ফীঁসীতে 
কলিকাতায় একটা হুলুস্থল পড়িয়া গিয়াছিল। 
সেকালে কোন সাহেবের লিখিত বিবরণী হইতে জানিতে 
পারা যায়, শুধু কলিকাতায় নহে, সমস্ত ব্গ দেশে ব্রাহ্মণ 
নন্দকুমীরের প্রাণদণ্ডের দরুণ একটা মন্বান্তিক উত্তেজনা 
"ও করুণ হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন- 
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_ হেষ্টিংস্‌ অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় আপনার প্রাধান্য 
বিস্তীর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কেন না এ সময়ে 
ফান্সিস, ইংল্যাড চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খুষ্টাব্ধে 
'মন্সনের মৃত্যু হইয়াছিল; এবং পরের বসর ক্রেভারিং- 
এরও মৃত্যু হইল। ফলে হেষ্টিংস্‌ পুনরায় স্বাধীনভাবে 
আপনার ক্ষমতা পরিচালনা করিতে আরম্ত করিলেন। 
_ হেষ্টিংসের গভর্ণার জেনারেলের পদে থাকা কালীন 
দুইটি প্রধান যুদ্ধ ঘটে। একটি মহারাইয়দের অঙ্গে, 
অন্যটি মহীশুরের হায়দার আলির সহিত। দাক্ষিণাত্ে 
 ইংরাজদের শক্রুদল-মধ্যে নহীরাষ্্রীয়দের খাস রাজধানী 
পুন নগরীর পেশ্ওয়া সর্ববপ্রধান ছিলেন। এই পেশ্ওয়াঁর 
পদ লইয়া দুইজন মহারাই্ীঘর মধ্যে তখন বিবাঁদ বাধিয়া- 
ছিল। ১৭৬২ খাদে চতুর্থ পেশ্ওয়া 
 মধুরাও পরলৌক গমন করেন। মধুরাও 
কোন পুভ্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। 


কে তীহার উত্তরাধিকারী হইবেন__ইহা লইয়া অত্যন্ত 
৬ 


যাহরাট্রাদের 
প্রথম যুদ্ধ 


ব্রিটিশ ভ্ডাল্পত ৮২. 
বিবাদ-বিসংবাঁদ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা তাহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের 
মধ্যেই তিনি নিহত হন এবং তীহার খুল্পতাত রঘুব! অর্থাৎ 
রঘুনাথরাও আপনাকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন।, 
কিন্তু অন্যান্য মাহরাটা৷ সর্দারের! তাহার বিরুদ্ধবাদী 
হইলেন। 

কাজেই রঘুনাথ বিপদে পড়িয়া বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টেব নিকট সাঁহাষ্য প্রার্থী হইলেন। বোম্বাই গবর্ণ- 
মেণ্টও তীহাকে সাহাধা করিতে প্রতিএ্রত হইলেন। ফলে 
উভয় পক্ষে ১৭-৫ খৃষ্টাব্দে স্ুরাট নগরে একটা সন্ধি হইল। 
রঘুবা এই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ ইংরাজ সৈন্যের বায় 
বহন করিতে ও ইংরাঁজদিগকে বৌঁন্বাইর নিকটবন্তী 
সাল্সিটি ও বেসিন্‌ নামক দ্বীপ দুইটা ছাড়িয়া দিতে সম্মত 
হইলেন। এই দুইটি দ্বীপ পরে বোম্বাই নগরীর 
অন্তভূক্ত হইয়া গিয়াছে । ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ববর্তী 
পেশওয়াগণের নিকট হইতে এদুইটি দ্বীপ ক্রয় করিবার 
জন্ত বহু চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন. 
আপন! হুইতেই উহা! ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের করতলগত, 
হইল। 

এখানে বোম্বাই গভর্মেন্ট একটা অন্যায় কাঁজ 


৮৩... ক্রিডিস্প ভাল্পত 
করিয়াছিলেন। নূতন আইনের বিধাঁন-অনুসারে বোম্বাই 
গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া তবে সন্ধি করা। কিন্তু বৌম্বাই 
গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে কলিকাতাস্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
ন| জাঁনাইয়।, বিলাতে কোম্পানীর সদরে এবিষয়ে পত্র 
লিবিয়াছিলেন।  কলিকাতাস্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট কিন্তু 
এই সন্ধি মঞ্তুর করিলেন নাঁ। তীহাঁরা ইহার পরিবর্তে 
রঘুনাথের বিপক্ষীয়দের সহিত এক সন্ধি করিলেন। 
নান! ফার্ণাভিস্‌ নামে একজন ব্রাহ্মণ এই বিপক্ষ দলের 
নেতা ছিলেন। তিনিও সাল্সিটি ছাঁড়িয়। দিতে সম্মত 
হইলেন। এদিকে কোম্পানীর বিলাতের কর্তৃপক্ষ 
স্থরাটের সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া, সাল্সিটি ও বেসিন্‌ 
প্রাপ্ত হওয়ার সংবাদে গ্রীত হইলেন এবং সন্ধি 
অনুমোদন করিয়া, তদনুসারে কাধ্য করিতে আদেশ 
প্রদীন করিলেন । 

ফলে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ও ভারত গব্ণমেপ্ট 
একযোগে রথুনাথের পক্ষাবলম্বন করিলেন। হেষ্টিংস্‌ 
কলিকাতা হইতে কাপ্তান্‌ পাপহাম নামক একজন 
সেনীপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের 
বিরুদ্ধপক্ষ সিন্ধিয়া গৌয়ালিয়ারের স্তুদৃঢ় দুর্গ অধিকার 


ভ্রিডিস্ণ ভাবত ৮৪ 
করিলেন। এইসময়ে মাহরাট্টা ও হায়দার আলি 
ইংরাজের বিরুদ্ধে সন্মিলিত হইয়াছিলেন। ছুদধর্য সেনাপতি 
হায়দার আলি মাহরাটার সহিত মিলিত হইয়৷ কর্ণাট 
আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হওয়ায় তাহার আশ! ও আকাঁঙক্ষা চিরদিনের জন্য 
নির্ববাপিত হইল। এদিকে নানা ফার্নাভিদ্‌ নিরুপায় 
হইয়া ইংরাজের সহিত ১৭৮২ খুষ্টার্দে সালবাইতে 
সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজ ও মাহরাট। 
পরম্পরের বিপক্ষকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া 
প্রতি+গঠি দিলেন । রঘুনাথ পেন্নান পাইলেন। ইংরাঁজের 
হাতে সাল্সিটি ও বেসিন্‌ পাকাপাকি ভাবে আসিল। 
চৈৎসিংহ ইংরাজদিগের অধীন বারাণসীর করদ রাজা 
ছিলেন। ইংরাঁজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে 
১৭৬৫ খ্রীষ্টীব্দে বাঁরাণসী প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, চৈৎ- 
সিংহকে প্রদান করেন। চৈৎ সিংহকে হেষ্টিংস্‌ একদল 
ইংরাজ সৈন্য তাহার নিজ ব্যয়ে পালন 
সি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। চৈৎ 
অযোধ্যার সিংহ তাহা অস্বীকার করিলেন। 
বেগমদিগের . হোষ্টিংস্‌ ইহাতে অসন্তষ হইয়া, তাহার 
ধনসুটন নিকট নির্দিষ্ট বার্ষিক করের (২।০ লক্ষ 


টাকার) অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা অন্যায় ভাবে 
দাবি করিলেন। চৈৎসিংহ ছুই তিনবার এইরূপ 
হিসাবে টাকাও প্রদান করিয়াছিলেন; পরিশেষে 
এককালীন ২০ লক্ষ টাঁকা দিয়া হেষ্রিংসের সহিত 
গোলযোগ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
হেষ্টিংস্‌ তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি ৫০ লক্ষ 
টাক চাহিয়া বমিলেন। চৈৎসিংহ এত টাঁকা দিতে 
অন্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাঁজের 
শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হুইলেন। 
হেষ্টিংস্‌ তাহাকে কন্দী করিবার জন্য একদল লোক 
পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়। চৈৎসিংহ পলায়ন 
করিলেন এবং বাহির হইতে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ 
করিয় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ইহাঁতে সফলকাম হইতে 
পাঁরিলেন না। হেষ্রিংদ অবশেষে তাহার ভ্রাতুষ্পত্রকে 
৪৭ লক্ষ টাকা কর অঙ্গীকার করাইয়া, সিংহাসনে 
স্থাপিত করিলেন। বর্তমান কাশীর মহারাজ ই'হারই 
বংশধর। 

এদিকে অযোধ্যার নবাব স্ুুজান্দৌলার মৃত্যু হইলে, 
তীহার পুক্র আসফদ্দৌল| অযোধ্যার নবাঁব হইলেন । 


ত্রিটি্ ভারত ৮৩ 
তিনি ভাহার রাজ্যে রক্ষিত ইংরাজ সৈন্যদলের মোটা ব্যয় 
নির্বাহ করিতে মা পারিয়া, হেষ্টিংস্কে জাঁনাইলেন যে, 
তীহাঁর মাতা ও মাঁতামহীর হস্তে যে ধনরত্ব আছে, তাহ 
না পাইলে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বাধ্যতা রক্ষা করিতে 
পারেন না। হেষ্টিংদ চমতকার একটা অছিল! পাঁইলেন। 
কাশীর রাজ! চৈতসিংহের বিদ্রোহ-কালে বেগমেরা তীহাকে 
গোপনে সাহাযা করিয়াছেন, এইরূপ একটা সাক্ষা-নথী- 
শূন্য অভিযৌগ বেগমদের বিপক্ষে খাঁড়া করা হইল। 
কোম্পানী পুর্বে উক্ত বেগমদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিলেও হেট্িংস্‌ একদল সৈন্য পাঠাইয়া, ব্পরোনাস্ডি 
অপমান ও ক্রেশ প্রদান পূর্বক তাহাদের নিকট হইতে 
প্রায় এককোটি টাঁকা কাড়িয়া আনিয়া, ইংরাজ 
ভকোষে জমা দিলেন । 
এখন আমাদিগকে একটু দক্ষিণ ভারতের কথা বলিতে 
হইবে। বজদেশে যখন ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
অধিনায়করূপে ক্লাইব সর্বববিধ সুব্যবস্থা 
মহীশৃরের কথা | 
| করিয়া স্বদেশে চলিয়া গ্রেলেন, 
ঠিক সেই জময়ে মহীশুর প্রদেশের নরপতিদের সহিত 
ইংরাজের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মহীশুর দক্ষিণ 
ভারতের একটি সম্পদশালী দেশ। সপ্তম শতাব্দীতে চালুকা 


গন ক্রিস ভাব্পত 
বংশীয় নৃপতিরা এই প্রদেশ অধিকার করিয়া, উহাকে 
একটি ক্ষমতাশালী রাজ্য রূপে গড়িয়া £লিযাছিলেন। রই 
শীয় নৃপতির! দ্বাদশ শতাকী পর্ন এখানে প্রবল 
প্রতাপে রাঁজত্ব করেন। তণ্পরে উহা অন্য এক হিন্দু 
ন্পতির করতলগত হইয়া, কিছু দিন পরেই মুসলমান 
নৃগতিগণের হস্তে আমে। 
হায়দার আলি মহীশুর প্রদেশের প্রথম মুসলমান 
নৃপতি। হায়দারের পিতামহ একজন পঞ্জাব দেশীয় 
ফকির ছিলেন; আর তীহার পিতা মুঘল সৈন্যদলে 
সাধারণ অশ্বারোহী যোদ্ধার কাধ্য 
করিতেন। হায়দার প্রথমে ফরাসীদের 
নিকট যুদ্ধবিষ্তা! শিক্ষা করেন ও কিছুকাল পরে মহীশূরের 
হিন্দুরাজার অধিকাঁরস্থ দিন্দিগাঁল প্রদেশের শীসনকর্তীর 
পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে যিনি মহীশুরের হিন্দুরা 
ছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিলাসী হওয়াতে সমুদয় রাজক্ষমতা 
প্রধান অমাত্য নন্দরাজের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার 
অনুগ্রহেই হায়দারের সৌভাগ্য-লক্গমীর সূত্রপাত হইল। 
যখন হায়দার দিন্দিগালের শাসন কর্ত] ছিলেন, তখন 
তিনি ইচ্ছামত সৈন্য-সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়। নিজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিলেন ; এমন কি মহীশুরে তীহার তুল্য পরাক্রান্ত আর 





হায়দার আলি 





ব্রিটিশ ভারত ৮৮ 
কেহই রহিল না। একদিন তিনি হঠাৎ একদল সৈন্য 
লয়, রাজধানী ্ীরকগপন্তনে উপস্থিত হন এবং মহীশূরের 
'জাকে ভীতি প্রান পূর্বক পদচ্যুত করিয়া, স্বাধীন 
নূপতির আনে অমারু হইলেন। 

১৭৬৭ শ্রীষ্টাঝে হায়দারাবাদের নিজীম ও মহাঁ 
রায়ের! হায়দারের ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার জন্য চেষ্টা 
_ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের সহিত নিজামের পূর্বের 
একটা সন্ধি হয়। সন্ধির কারণ এই যে, 
সলবত্জঙ্গের ভ্রাত| নিজাম আলি ১৭৬১ 
খ্টাব্দে ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিয়া 
নিজে নিজাঁমের পদ গ্রহণ করেন। উত্তর সরকারও 
ই*হারই অধিকৃত ছিল। কিন্তু ক্লাইব দিল্লী-সম্রাটের 
নিকট হইতে এ প্রদেশের এক নন্দ লইয়াছিলেন। 
তক্নিমিত্ত কোম্পানী উক্ত প্রদেশ বল পুর্ববক গ্রহণ করি- 
বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সফলকাম না 
হওয়ায় আট লক্ষ টাকার বাধষিক কর দান ও ন্যায্য 
বিষয়ে সৈন্যদ্বারা সাহাঁধা করিবার প্রতিশ্রাতিতে নিজাম 
আলির সহিত সন্ধি করিলেন। 

এই সন্ধির জন্যই নিভাম ও মহারাষ্্রীয়েরা, যখন 
যুদ্ধ করিয়া, হায়দারের ক্ষমতা-সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত 





প্রথম যুদ্ধ 


হইলেন, তখন নিজামের সাহায্যার্থ ইাদগকে রে 
প্রেরণ করিতে হইল। এই কারণেই ইংরাজদের হিত 
হায়দার আলির প্রথম যুদ্ধ সণ্ঘটিত হয়। মাহরাটটারা 
প্রথমেই মহীশূরের উন্তরভাগ লুট করিতে আরস্ত করিল। সে 
সময়ে তাহারা অত্যন্ত উৎকোচপ্রিয় ছিল, টাঁকা পাইলেই 
তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। স্তৃতরাং হায়দার প্রথমে তাহা- 
দিগকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিলেন; অবশেষে 
নিজামকেও উৎকোচ দারা স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। 
মাহরাট্ারা যুদ্ধ না করিয়! দেশে প্রত্যাবর্ঘন করিল, কিন্তু 
নিজাম প্রকাশ্যভাবে হায়দারের সহিত যৌগ দিলেন। 
সতরাং মান বাঁচাইতে ইংরাঁজদিগকে একাকী হায়দারের 
সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। 

১৭৬৮ খৃ্টাবে ইংরাজের! নিজামের এইরূপ দুব্যবহারে 
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত কর্ণেল স্মিথের 
নেতৃত্বে একদল সৈন্য তীহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
তাহাতে নিজাম ভীত হইয়া, হায়দারের, পক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া, পুনরায় ইংরাঁজদের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু 
হাঁয়দার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, তিনি অসীম 
সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নানা- 
স্থানে ইংরাঁজদিগকে বিপন্ন করিতে লাগিলেন। 





ভ্রিটিস্প ভাবত ৯০ 
এদিকে কর্ণেল শ্মিথও হায়দারের অনেক স্থান অধিকার 
/ করিয়া লওয়ায় হায়দার ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে 
চাহিলেন। কিন্তু মান্দা গবমে্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 
তীহার নিকট অসজত টাকার দাবী করায় সন্ধি হইল ন। 
১৭৬৯ খু্টাবের ২৯শে মাঁ্চ, হায়দার মনোনীত ও সুদক্ষ 
৬০০০ হাঁজার সেন! লইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। 
সেনাপতি স্মিথ বিশেষ সাহসিকতার সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু হায়দার কৌশল 
করিয়। কর্ণেল ম্মিথকে বহু দুরে ফেলিয়া হগাৎ 
চত্রুর্দিক হইতে মান্দ্রীজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ 
নগরের ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়! হায়দারের সর্ভা- 
নুযায়ী এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির দ্বারা 
শ্থির হইল যে, উভয় পক্ষ পরস্পরের যে সকল স্থান 
অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং এক 
পক্ষের বিপদে অন্যপক্ষ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন । 
এই সন্ধির পর মাহরাট্রার৷ হায়দার আলির রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন। তিনি সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাক্তের 
সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ইংরাঁজের! সন্ধির গ্রতিশ্তি 
রক্ষা করিলেন না, তীহাঁরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
হায়দার নান! ক্ষতি স্বীকার করিয়া মাহরাট্রাদের 


৯১ ত্রিডিস্ণ ভাল্পত 
সহিত সন্ধি করিলেন; কিন্তু ইংরাজদের এইরূপ 
ব্যবহারে তাহাদের উপর অত্যন্ত ভ্ুদ্ধ (হইলেন। তিনি ১.) 
নিজামের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজনের সঙ্গে পুনরায় 
যুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাঁগিলেন। অবশেষে 
১৭৮০ খুফীন্দে ২০শে জুলাই তারিখে 

টিন হায়দার স্শিক্ষিত ৯০০০০ হাঁজার 
অশ্বীরোই, সৈন্য ও একশতটি কামান 

লইয়া কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ পুর্ববক বহু গ্রাম পোড়াইয় 
দিলেন এবং ইংরাঁজাধীন প্রজাদিগের সর্বস্ব লুষ্টন 
করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণার বাহাদুর, 
সেনাপতি স্যার হেক্টার মন্রো ও কর্ণেল বেলিকে 
সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হায়দার, বেলির ২,৫০০ 
সাহসী সৈন্যদলকে অচিরে বিনষ্ট ক্রিয়া ফেলিলেন। 
সেনাপতি মন্রো বেলির এই অবস্থা দেখিয়া ভয়ে 
মান্দ্রীজে পলায়ন করিলেন। এসংবাদ কলিকাতায় 
পৌঁছিলে, হেস্টিংস্‌ বাঙ্গলার সেনাপতি স্তার আয়ার- 
কুটকে নূতন একদল সৈম্যসহ ফুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। 
১৭৮১ খ্টান্দের জুলাই মাসে পোটোনাভে 
নামক স্থানে এবং এ সালের ২৭শৈ অক্টোবর সেলিঙ্গর 
নামক স্থানে কুটের সহিত হায়দারের যুদ্ধ হইল। এই 





ব্রিটিশ ভাক্পত ৯২ 


ঢুই যুদ্ধেই হায়দার পরাজিত হইলেন ; তীহার প্রায় 
১০,০০০ সৈন্য বিন হইল। কোম্পানীর পক্ষে ৩০০র 
অধিক সৈন্য বিন হয় নীই। এই যুদ্ধের পর কুটের 
্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেশে গমন করেন। অক্রান্ত 
কম্মী হায়দার মাহরাটাদের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় 
দৃপ্ত তেজে কর্ণাট আক্রমণ করেন। সেই সময় হঠাৎ 
১৭৮২ খৃষ্টাকে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মুখে 
পতিত হইলেন। | 

হায়দারের পুন্র টিপু সন্তান পিতার ন্যায় 
সাহশী ও পাকা যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মান্্রাজ 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক বতসরকাল যুদ্ধ পরিচালনা 
করেন। ইংরাজ সেনাধাক্ষ উয়ার্ট তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকর্ম্নণ্য সাব্য্ত 
হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এদিকে টিপু একলক্ষ 
সৈন্য লইয়া মাঙগালোরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া, তত্র 
তিন সহত্র ইংরাজ দৈন্যকে নয় মাস অবরুদ্ধ রাখিয়া। 
অবশেষে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাঁধ্য করিয়া- 
ছিলেন (১৭৮৩ থৃ্টাব্দে)। অতঃপর মান্দা গবর্ণমেন্ট 
কর্ণেল ফুলারটনকে টিপুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
ফুলারটন্‌ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্তী হইলে, টিপু 


৯৩ ব্রিডিম্ণ ভাল্পত 
রাজধানী রক্ষা কর! অসম্ভব বিবেচনায় ইংরাঁজদের সহিত 
সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ভানুসারে উভয় পক্ষ যে সমুদয় 
স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। ১৭৮৪ খুষ্টাকের এই সন্ধিই ইতিহাসে 

“মাঙ্গালোরের সন্ধি' নামে খ্যাত। 
এদেশে হেগ্িংস্‌ বিবিধ অত্যাচার করিতেছেন_-এই 
সংবাদ শুনিয়া, ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টারগণ 


তা +*- ভীহাকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা 
তাগ ও | ৃ 
সে করিলেন। হেষ্িংস্‌ পূর্বেই এই সংবাঁদ 

বার. জানিতে গারিয়া” কর্মত্যাগ করিয়া 


১৭৮৫ খুফাব্দের ফেব্রুয়ারী মাঁসে স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেশে পৌছিয়া রাজা, রাণী ও 
(কোর্টঅব্‌ ডিরেক্টার কতৃকি সমাদরে গৃহীত হইলেন। 
কিন্তু তাহার ভারতবর্ষের অত্যাচারের কথা সে দেশের 
অনেকেরই স্মরণ ছিল। বাক্‌ সেরিডেন্, ফক্স প্রভৃতি 
তীহার বিরুদ্ধে নানারপ সাঙ্জাতিক অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন; অবশেষে প:লমেন্টের মহাসভায় 
তীহার বিচার আরন্ত হইল । আইনজ্ঞ বাপ্ীপ্রবর 
বার্ক সাহেব ১৭৮৬ খুষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে 
হে্টিংসের নামে রোহিলাযুদ্ধ, চৈৎসিংহের সর্বনাশ, 


ব্রিটিশ ভান্সত ৯৪ 
অযোধ্যায় বেগমদিগের ধনাপহরণ ও অন্যান্য বহু অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন। ১৭৮৮ খুফটীবের ফেব্রুয়ারী হইতে 
১৭৯৫ খুফাব্ধের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় সাত বসর 
ধরিয়া এই প্রসিদ্ধ বিচার চলিয়াছিল। অবশেষে তিনি 
নানারপ অশান্তি ও নির্যাতন ভোগ করিয়া, প্রচুর 
অর্থবায়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খুষ্টাবডে 
৮৬ বত্সর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
হেষ্টিংদ্‌ সাহসী, বিচক্ষণ, শীন-দক্ষ ও ক্ষমতাপন্ন 
ছিলেন। তিনিই ইংরাজ রাজ্যের ভিন্তি 
বদবূপে এদেশে স্থাপন করেন। 
তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানীজনে নানারূপ 
কঠোর সমালোচনা করিয়। খাকেন। এ কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, অর্থ-শোষণ, "৮৮৫ 5)র 
অভাব ও অবিবেচনা দোষ তীহাঁর চরিত্রকে বিশেষরূপ 
কলুষিত করিয়া দিয়াছিল। হেষ্রিদ মুসলমান বালকদিগের 
শিক্ষার জন্য কলিকাতা নগরীতে মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন 
করেন । তীহার শাঁসন-সময়েই শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা 
স্থাপিত হইয়া, কয়েক বতসর পরে “সমাচার দর্পণ” নামে 
ধবাঁদ পত্রিকা প্রচারিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে 
হেগ্ঠিংশ দয়ালু, সদালাপী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। 


হেষ্টংসের 
চরিত্র 


৯ ত্রিটিশশ ভাবত 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি যে একজন অসাধারণ 


মনম্বী বাক্তি ছিলেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। | 


 যষ্ঠ অধ্যায় 
ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীন্প বাজ্যবিস্তাব 
ও শাসন-সংব্রক্ষণ 


হেষ্টিংসের বিলাত গমনের পরে কৌন্সিলের প্রধান 
মেশ্বর ম্যাক্ফারসন সাহেব ১৭৮৫ অবের ফেব্রুয়ারী 
মাম হইতে ১৭৮৬ অব্ের সেপ্টেম্বর পর্যান্ত গভর্ণর 
জেনারেলের কার্ধা করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিদ্‌ এ 
পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আমেন। অন্ত্রান্ত বংশোষ্ঠব 
ইতরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথমে ভারতের 
মিঃ ম্যাক তি 
দারান ও ন্ শীদনক়ি গ্রহণ করেন। তিনি দুই 
র্দগানিম বার ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল নিযুক্ত 
হন। তাহার প্রথম বারের শীসন ১৭৮৬ 
হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত বিদ্তৃত। ইহা দুইটা 
ঘটনার জন্য প্রমিদ্--(১) মহীশুরের তৃতীয় যুদ্ধ। 
(২) বঙ্গদেশীয় জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
কর্ণওয়ালিসের ভারতবর্ষে আসিবার চারি বর 
পরেই মহীশুরের তৃতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হায়দার 
আলির পুন্র টিপু স্বলভান গৌঁড়া মুগলমান ছিলেন। 


৯এ ভ্রিডিশ ভাবত 


সম্রাট উরজীবের যায় তিনিও মুসলমান সাঁত্াজ্য ও 
জে ধর্া-বিস্তীরের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি 
রন মহীশূরের নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ জয় 

ৰ করিয়া, তত্রতা ৬ধিবা পি কে মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এইভাবে অন্ু- 
প্রাণিত হইয়া, ১৭৮৯ খষ্টাব্ধে টিপু ব্রিবাঙ্ুরের হিন্দু রাজ্য 
আক্রমণ করেন। ব্রিবান্কুর রাজার সহিত ইংরাঁজদের 
বন্ধুত্ব থাকাতে তাঁহার! উক্ত রাজার অনুকূল হইলেন। 
এজন্য ইংরাঁজদের সহিত ১৭৯৫ থুষ্টাব্দে তৃতীয় টা 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার প্রার্থনানুসারে লড জন 

ক্ীহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। 45২. 

এই যুদ্ধে নিজাম সরকার ও মারহাটা জাতি দাক্ষিণাত্যের 

এই শ্রেষ্ঠ শক্তিদ্ঘয় ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করে। কর্ণ- 
ওয়ালিস্‌ নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত 
দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন পক্ষ একত্র 
হইয়া, টিপুর রাঁজ্য আক্রমণ করিলে, টিপু পরাজিত হইয়া! 

১৭৯২ থুষ্টাবে তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি 

অনুসারে টিপু মিব্রতাবদ্ধ বল্রয়কে স্বরাজ্যের অর্দাংশ ও 

যুদ্ধের বায় স্বরূপ তিন কোটি টাক! দিতে সম্মত হইলেন। 

৭ 


পাছে টিপু সন্ধির নিয়মানুসারে কার্ধা ন| করেন, এইজন্য 
ইংরাজের। তীহার দুই পুত্রকে আপনাদের নিকট 
প্রতি স্বরূপ রাখিয়া দিলেন। টিপুর প্রদন্থ অদদীংশ রাঁজ। 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ নিজাম, একভাগ 
মহারাঠীয়ের ও অপর ভাগ ইংরাজের! লইলেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের আর একটি মহত 
কীত্ি। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় প্রতি পঞ্চম বমে 
করনিপ্রদিগের সহিত নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইত এবং 
কেহ বদ্ধিত হারে কর দিতে অন্বীকৃত হইলে, তাহার 
জমিদারী অপরের হস্তে নিপতিত হইত। এজন্য 
জমিদাঁরেরা প্রজাদের উন্নতিকল্পে যত্ববান 
নী হইয়া, অত্যাচার করিয়া অতিরিক্ত 
অর্থ সংগ্রহ করিতেন । কর্ণওয়ালিস, 
এইরপ ব্যবস্থা লুপ্ত করিয়া, যাহাতে জমিদারদের 
ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকে, সেই ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেন। ইংলগ্রস্থ কর্তৃপক্ষীয়েরাও ইহা যুক্তিযুক্ত মনে 
করিয়াছিলেন ৷ ইত:পূরবের হেগ্িংসের প্রতিদন্ী ক্রান্সিদ্‌ 
সাহেবই এই প্রথার, প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাহার 
মতই সঙ্গত বিবেচন! করিয়া, এরূপ ভাবে কাঁ্ধা করিবার 
আদেশ লইয়া কর্ণওয়ালিস্‌ এদেশে আসিয়াছিলেন। 





চিরস্থারী 
বন্দোবস্ত 


কর্ণওয়ালিস এদেশে আসিবার গর কোন্‌ জমি- 
দরের নিকট কিরূপ কর লওয়া যাইতে পারে, প্রথমে 
তাহা স্থির করিলেন। তিনি মুসলমান সমাটদের ন্যায় 
ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের উপর দৃষ্টি না! রাখিয়া, পূর্বের ঘে 
জমিদার যে হারে কর দিতেন, তাহারই গড় পড়তা ধরিয়া 
ভবিষ্যতের কর নিদ্ধীরণ করিলেন। এই কার্য শেষ হইলে, 
জমিদারদের সহিত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত 
হইল! ইহাঁরই নাম “দশশাল| বন্দোবস্ত' (১৭৯১ ঘীঃ অঃ)। 
১৭৯৩ অবে ডিরেক্টরদের আদেশীমুসারে এই দশশাল। 
বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের কাঁধ্য নির্বাহ করিতে, সার জন্‌ 
শোর নামক রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক সদস্য লর্ড 
কর্ণওয়ালিরকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 
কর্ণওয়ালিস অভিভাবকহীন নাবালক জমিদারঙ্িগের 
শিক্ষাবিধান ও সম্পন্থি রক্ষণাবেক্ষণার্থ কোর্ট: অব 
ওয়ার্ডস প্রতিষিত করেন। 

অতঃপর কর্ণ ওয়ালিস, বিচার সংক্রান্ত কার্যাদির 
সৃবাবস্থা করেন। তিনি কলিকাতায় সদর নিজাঁযং 
আদালত বা সর্দপ্রধান ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন 
করেন। কালেক্টর ও জজের কার্য পৃথক কর! হইল। 





ভ্রিডিশ ভাল্পত | ১০০ 


প্রত্যেক জেলায় জজ, ও মুনসিফ নিযুক্ত 
৮1৯৮০ হুইলেন। আঁপিল করিবার জন্য 
কলিকাতী, মুরশিীবাদ, ঢাক ও গাটনায় 
এক একটি প্রদেশয় বিচারালয় স্থাপিত হইল। দেশের 
নানা স্থানে থাঁন। প্রতিঠিত হইয়া, তথায় দারোগা উপাধি 
ধারী এক এক জন শীস্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলেন। 
বালে নামক একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির উপর আইন- 
প্রণয়ন এবং প্রচলিত আঁইনসকল সঙ্কলনের ভার অর্পিত 
হইল। ১৭৯৩ খ্রীঃঅঃ বালে উভয় কাধা সমাধা 
করিলে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনসমূহ এন্াকারে 
মুদ্রিত ও দেশীয় ভাষায় অনুদিত হইল। ১৭৯৩ খ্রীঃ অঃ 
আগফ্ট মানে কর্ণ ওয়ালিস, স্বদেশে যাত্রা করেন। 
কর্ণ ওয়ালিসের পর সাঁর জন্‌ শোর ভারতবর্ষের গবর্ণার 
জেনীরেল হন। ইহার শীসন-সময়ে বিশেষ কোঁন 
উল্লেখযোগ্য ঘটন! নাই। ১৭৯২ অন্দের জন্দানুষায়ী 
টিপুর ছুই পুত্র ইংরাজদিগের নিকট ছিল, শোর সাহেব 
পুত্রদয়ের মহীশুরে প্রত্যাগমন করিবার ব্যর্্থা করেন 
(১৭৯৪ ত্রীঃ অঃ) ১৭৯৫ তরী: অঃ বারাণসা প্রদেশ 
কোম্পানীর অধিকার-তুক্ত হইল। তথায় ইংরাজ 
জজ, ম্যাজিষ্রেট প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন এবং চিরস্থায়ী 





৯০৯ 





বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। এম 
গার উপ ও মহরের দিত 
| নিজাম রাজা আক্রমণ করিলেন। 
নিজাম ইংরাজদিগের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্ত 
শোর সাহেব তাঁহাতে সম্মত হইলেন না। নিজাম 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মহারা্্ীয় ও টিপুর অনুকূলে 
সন্ধি করিলেন। ১৭৯৮ অব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে 
“লর্ড টেন্মাউথ” উপাধি লাঁভ করিয়া, তিনি স্বদেশে 
প্রত্যাব্তন করেন । 
লর্ড টেন্মাঁউথের পর মনিংটন্‌ গভর্ণরজেনারেল হইয়া 
এদেশে আসেন। ইনি পরে মার্কইস অব. ওয়েলেস্লি 
উপাধি পাইয়া এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত হয়েন। 
লর্ড মনিংটন ফরাসীদিগের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। তীহার 
রাজনীতি এইরূপ ছিল যে, ইংরাঁজেরা সকল স্থানেই 
গা”নাদের আধিপতা স্থাপন করিবেন। লর্ড মনিংটনের 
সময় হইতেই ভারতের ইতিহাসে ক্রমে 
মার্ক ইদ্‌ অব 5 রী 
নি এই রাজনাতির উন্নতি ও বিকাশ 
[১৭৯৮-১৮০৫] দেখা যায়। তারপর ১৮৮৭ অবেের 
জানুয়ারীর ১লা তারিখে দিল্লীর সমৃদ্ধ 
দরবারে ভারতের সমস্ত অধিরাজবর্গের সমঙ্ষে 








১০২ 
প্রকাশ করা হইল যে, অগ্ হইতে মহারাণী ভিরোরিয়া 
“ভারত সাআজাজোর অধীশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করিলেন, 
তখন এ রাজনীতির চরম ফল পরিষ্ষট হয়। | 
লর্ড মনিংটন যখন ভারতবর্ষের সমাঁগত হয়েন, তখন 
ফরাঁসীরা নিজাম, সি্ধিয়া ও টিপু 
,. স্থলতানের সৈনিক দলে যথে কর্তৃ্ 
দিগের কৃত চিলির 
চা করিতে ছিল। মনিংটন বাহাঁদিগকে 
জাতীয় শত্রু বলিয়! মনে করিতেন, এখন 
ভাহাঁদিগকেই ভারতবর্ষের তিনটা প্রধান রাজশক্তির 
পরিচালনায় ব্যাপৃত দেখিয়া হিংসায় জুলিয়া গেলেন। এই 
সময়ে ফরাসী সাঁআাঁজো অস্তবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। নিগীড়িত 
প্রজাবর্গ আপনাদের অধিপতি মপ্তদশ লুইর প্রাণদগ 
করিয়া, সাধারণতন্ত্রেরে জয়-ঘোষণা করিয়াছিল। টিপু 
সুলতান ফরাসীদিগের সাধারণ-তন্্ শাসন-প্রণাঁলী প্রবর্তনে 
আনন্দ শ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আপনার রাজ. 
ধাঁনীতে ফরাসীগ্গকে স্বাধীনতার নামে উত্সর্গীকৃত বৃক্ষ 
রোপণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং নিজেও সাধারণ- 
তন্ত্র সমিতির অন্তভূক্তি হইয়াছিলেন। মরিসাস দ্বাগের 
ফরাসী গভর্ণর সীধাঁরণো ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, টিপু 
সুলতান ফরাসীদিগের সাঁধারণ-তন্ত্রর প্রতি আস্থা 


ভারতে ফরাঁসী- 


১০৩ ভ্রিটিশ ভান্পুত 
দেখাইয়া, ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে উষ্োগী হইয়া 
ছেন। এদিকে স্থপ্রসিদ্ধ নেগোলিয়ান বোনাগাট মিশরে 
পৌঁছিয়া, টিপুকে ইংরাজদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার 
নিমিত্ত, স্বয়ং ভারতে আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন। 
লর্ড ওয়েলেম্লি ভারতবর্ষায় ফরাসীদিগের সমস্থ 
আঁশা-ভরম! নির্ধূল করিতে দ্প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
লর্ড ক্লাইভের বীরন্ব-প্রভাবে ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের কুট 
রাজনীতির ফলে বাঙ্গালায় ইংরাজদের আধিপতা বদ্ধমূল 
হইয়াছিল। অযোৌধারনবাব ইংরেজদিগের 


ভারতবর্ষের রঃ 

রা ক্ষমতায় মস্তক অবনত করিয়া, তাহাদের 

শা অব র্‌ 
২৯৬. সহিত সন্ধিপুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 


দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রাধান্য 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথে টিপু, নিজাম ও মাহরাট্রারা 
প্রবল ছিলেন। খাশ মহারা্ দেশে পেশওয়া 
বাজি রাও অপেক্ষা দৌলাতরাও সিদ্ধিয়া, বশৌবন্ত 
রাও হোলকরা ও নাগপুররাজ রঘুজী ভে সল| অধিকতর 
ক্ষমতাঁপন্ন ছিলেন। বঙ্গোপসাগর হইতে নর্মাদা তীর পর্য্যন্ত 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রঘুজী আধিপতা করিতেছিলেন। প্রায় 
ত্রিশ হাজার সৈন্য ইহার অধীন ছিল। দৌলত রাও 
বিশ্ধয।চলের উত্তরে আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের অধি- 
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পতি ছিলেন। ইহার প্রায় ষাট. হাঞ্জার সৈন্য একজন 
ফরাসী সেনাপতির তত্বাবধানে শিক্ষিত হইতেছিল। 
আর পরাক্রান্ত যশোবস্ত রাও বোম্বাই প্রদেশ ও 
সিন্ধিয়ার অধিকারের মধ্যস্থলে আপনার স্বাতন্ত্রা রক্ষা 
করিতেছিলেন; ইনি প্রায় আশি হাজার সৈন্য যুদ্ধস্থলে 
একত্র করিতে পারিতেন। এতত্বযতীত নিজামের রাজ্যে 
দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য রেমণ্ড নামক ফরাসী 
সেনাপতির অধীনে ছিল। লর্ড ওয়েলেদ্লি এইরূপ 
বু সংখ্যক সৈন্যের অধিপতি পরাক্রান্ত রাজগ্যবর্গের 
মধ্যে ব্রিটিশ গভমেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে 
উদ্ঠত হইলেন। 

এই সময় টিপু স্থলতান যুদ্ধের আয়োজন করাতে লর্ড, 
ওয়েলেদ্লি কারণ জিজ্ঞাস! করিয়। পাঠাইলেন : কিন্ত 
টিপু কোন সদুত্তর দিলেন না । গভর্ণর 
এই গর্বিত ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিবার 
পূর্বে নিজামের সহিত নূতন করিয়া সন্ধি 
স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে নিঙ্গাম ফরাসী সৈনিক- 
দিগকে বিদায় দিলেন এবং ইংরেজ গভর্মেন্টের অনুমতি 
ব্যতিরেকে কোন ইউরোপীয়কে রাজকার্যোে শিযুক্ত 
করিতে পারিবেন না বলিয়া। প্রতিশ্রুত হইলেন। 


নিজামের সহিত 
(যুদ্ধ (১৭৯৮) 


১০ট ত্রিটিশ্শ ভারত 
১৭৯৯ খৃঃ অন্দে টিপু স্থলতান ফরামীদিগের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন ও ইংরাঁজদিগের সহিত 

৬৮০ রব বন্ধুত্ব ত্যাগ করিয়! যুদ্ধের. আয়োজন 
সম্পূর্ণ করেন। গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং 

মান্্রাজে যাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা পূর্বক সমুদয় বিষয়ের 
সুবন্পেবস্ত করিতে লগিন । মীন্দ্রাজ ও বোম্বাই 
হইতে দুইদল সৈন্য টিপু স্বুলতীনের রাজ্য আক্রমণ 
করিতে যাত্রী করিল। এদিকে আবার গবর্ণর 
জেনারেলের ভ্রাতা স্যার আর্থার ওয়েলেসলির অধীনতীয় 
নিজামও একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। | 
ইংরাজ সৈন্য এইরূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া। 
শীরক্ষপত্তন আক্রমণ করিল। যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন। 
শবরাশির মধ্য হইতে তাহার নিশ্রাণ দেহ বহিগত 
করিয়া, হায়দর আলির সমাধি-পার্খে সমাহিত করা 
হইল। যুদ্ধে ইংরাক্তগণ অবিসম্বাদিতরূপে জয়ী 
হইলেন। গবর্ণর জেনারেল মহীশুর রাজ্যকে পুনরায় 
তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রথম অংশ নিজাঁমের 
হস্তে, দ্বিতীয় অংশ কোম্পানীর হস্তে এবং অবশিষ্টাংশ 
হায়দার আলী কর্তৃক সিংহাসন-ঢ্যুত পুরাতন হিন্দু- 
রাজার পুপ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। টিপুর সন্তানগণ 
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তেন হ হয ভেলোর দুর্গে স্থানাস্তরিত হুইলেন। 
ব্রিটিশ জাতির প্রাধান্য স্থাপন ও কোম্পানীর 
রাজা সম্প্রসারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া গবর্ণর জেনারেল 
আপনার অবলম্থিত রাজনীতি অনুসারে 

কোপনর কার্ধায করিতে সমুত্যুক হইলেন; 
চিক এবং টিপু নুলতানের পতনের সঙ্গৈ 
সঙ্গেই তীহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে 

আরন্ত করিল। ১৭৯৯ খ্রীঃ অন্দে তাঞ্জোরের রাজাকে 
বৃত্তিভোগী করিয়া, উহার শীসন-ভাঁর আপনাদের হস্তে 
লইলেন। ১৮০০ খু অব নিজাম আপনার রাজাস্থিত 
ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ তীহাকে প্রদন্ত মহীশূর 
রাজোর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ 
করিলেন। ১৮০০ খুঃ অৰে স্রাটের নবাবকে ও ১৮৫১ 
খঃ অবেদে কর্ণাটের নবাবকে তাঞ্লোর রাজের ন্যায় 
বৃক্তিভোগী করিয়া, উক্ত ক্ষুদ্র রাজাদয় কোম্পানীর 
অধীন করিয়া লইলেন। ১৮০১ খুঃ অন্দে গব্্ণর 
জেনারেল অযোধ্যার শান্তি রঙ্ষার্থ দুইদল ইংরাজ 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মেই দুইদল সৈন্যের ব্যয়ভার 
ির্ববাহার্ঘ অযোধ্যার নবাব সাদত আলি ১৮০১ অকের 
১৪ই নবেম্বর বাঙ্গালা ও ঘমুনার মধ্যবন্তী দৌয়াব ও 
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রছিলথণ্ড নামক রাজা ইংরেজ কোম্পানীর হে 
মর্দন করিলেন। এই পে র্যাব ও পালা 
ব স্থান কোম্পানীর হস্তগত হইল। মার্কুইস্‌ 
ওয়েলেসলির সাধনা সিদ্ধ হইল। 
১৮০১ খুঃ অন্দে পেশওয়া দ্বিতীয় বাঁজীরাও 
হোলকারের ভয়ে ভীত হইয়া, বেসিন নামক স্থানে 
গবর্ণর জেনারেলের প্রন্থ'বিত সঙ্গি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। 
কিন্তু আযান স্থানের মহারাীয় নৃপতি- 
তর রা গণ দেশওয়ার ন্যায় গবর্ণার জেনা- 
| রেলের মতানুঘায়ী লিখিত সন্ধি-পত্রে 
্নাক্ষর করিতে অসম্মত হইয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্- 
ধারণ করিলেন। ১৮০২ খুঃ অন্দে ইংরেজদের সহিত 
মগারাগীয়দের পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে সন্ধি-সর্ভ 
হচ্ছ করিয়া, পেশ ওয়াও আসিয়। যৌগ দিলেন। 
আর্থার ওয়েলেসলি আসাই ও আর্গম, নামক স্থানের 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া, আহান্মুদনগর অধিকার করেন। 
সেনাপতি লেক আলিগড় ও লাঁদোবাড়ী যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া, দিল্লী ও আগ্রা ইংরাজদের ধিকীর-ুক্ত 
করেন।, ১৮০৩ থুঃ অবে সিদ্ধিয়া ও রঘুবীর ভাসল৷ 
ইংরেজের সহিত ধিরে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। 
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সান্ধয়! গঙ্!, লিঃ মধ্যবন্তী দৌয়াবের উত্তর ভাগ, 
বরোচ ও আহাম্মদনগর এবং রঘুজী ভেসল| পুরী, 
কটক ও বালেশ্বরের শাঁসন- ভার কোম্পানীর হন্তে 
অর্পণ করিয়া সন্ধি সূত্রে আব হন। উল্ত ুদ্ধসমূহের 
মধ্যে আসাইয়ের যুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 

লর্ড ওয়েলেস,লি সর্ববদা যুদ্ধ-কার্য্ে ব্যাপৃত ধাকিয়াও 
সদনুষ্ঠানে অমনে'যে'গী হন নাই। মৃতবৎসা' মহিলারা 
আপনার পুন সন্তানগণের দীর্ঘ জীবন কামনায় প্রথমজাত 
সন্তানটিকে গল্গা-সাগরে নিক্ষেপ করিত। ১৮০১ খ্‌ঃ 
অন্দে লর্ড ওয়েলেসলি সে প্রথা উঠাইয়া দেন। লর্ড 
ওয়েলেস্লি সময়াভাবে তিন জন স্বতন্ত্র বিচারকের হস্তে 
সদর দেওয়ানী এাদালতের কাঁর্ধা-ভার সমর্পন করেন। 
ইংরাজ বেসামরিক কর্ম্চরীদিগকে এদেশীয় ভাষা 
শিখাইবার জনা ১৮০০ খুঃ অন্দে ফোঁ্ট, 
উইলিয়ম কলেজ নামক একটা বিদ্ভালয় 
স্থাপিত হয়। এই সময়ে রামরাম বস্থুর “প্রতাপাদিত্য”, 
ৃত্যু্য় বি্ভালঙ্কারের “রাজাবলী” ও কেরী সাহেবের 
ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রণীত ও প্রচারিত হয়। 

ওয়েলেসলির সময়ে ব্রিটিশ ইট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
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১০৯ ভ্রিডিস্প ভাপ 
রাজাসীমা পুরববীপেক্ষা দ্বিগুণ বর্ধিত হয়; রাজ্য-বৃদ্ধির 
ন্য তীহাঁকে ক্রমাগত যুদ্ধের আয়োজন করিতে 
হুইয়াছিল; কিন্তু অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বার! রাঁজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ 
ৰ ব্যয় বৃদ্ধি করা ডিরে্টরদের অভিপ্রেত ছিল 
চস না। এজন্য তার! সা 
| প্রকাশ পূর্বক লর্ড _ওয়েলেস লিকে 
পদচ্যুত করিয়া, কর্ণওয়ালিস্কে দ্বিতীয় বারের জন্য 
তত্পদে নিযুক্ত করেন। 
ডিরেক্টরগণ লর্ড কর্ণওয়াঁলিসকে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি 
স্থাপন করিতে আঁদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি 
দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ডিরেক্টরদিগের 
আদেশ পালন করিবার জন্‌! উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ষাত্রা 
করিলেন। কিন্তু বাদ্ধক্যে তাহার শরীর 
ভগ্ন হইয়৷ পড়িয়াছিল। বর্ধাকাঁলে উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ কালে ৫ই 
অক্টোবর তারিখে গাজীপুরে তীহার মৃত্যু হয়। 
কৌন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার জর্জ বালে 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর গবর্ণর জেনারেলের পদ 
গ্রহণ করেন। তিনি ডিরেক্টারদের আদেশ অনুসারে 
কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ভিনি মাহরাট্া নৃপতিদের 





লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 


১৮০৫ 





সঙ্গে কোন কলছে কিংব! কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হুন 
নাই। মীন্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অধিকার বিস্তৃত হইলে, 
১৮৭৬ থুষ্টাব্দে উহ! কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়। 
অধিকন্ত চারিটি *প্রভিন্দিয়াল কোটি” স্থাপিত হয়। 
মান্দ্রাজের কতৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, 
হা সিপাঁহীরা যখন একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
সিপাহীদের যুদ্ধের প্রণালী শিক্ষা করিবে, তখন 
বিদ্রোহ তাহারা তিলক, ফৌটা অথবা কর্ণডুষণ 
০ রাখিতে পারিবে না। এই কথা শ্রবণ 
করিয়া সিপাহীদিগের মনে রীতিমত আঘাত লাঁগিল। 
তাহার। সকলে মিলিয়। স্থির করিল যে, তাহাদের 
গৌরবের চিহ্ন সকল তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে 
পারিবে না । নান। সন্দেহ প্রযুক্ত ভেলোরের দিপাহীর৷ 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইল। টিপু সুলতানের 
বংশধরগণও এই অসন্তষ্ট সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে 
ল্'গিলেন। ১৭ই জুলাই গভীর নিশীথে সিপাহী ইংরাজ 
সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের অনেককে নিহত 
করিল । আবর্কট নগরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পৌছিবামাত্র 
তথাকার সেনাপতি ভেলোরে আসিয়া অশান্ত সিপাহী- 
দিগকে দমন করিলেন । 


১১১ ভ্রিটিশ্প ভাল্পত 
লর্ড মিন্টো! ১৮০৭ ধুষ্টীব্ধে. ভারতবর্ষের গবর্গার 
জেনারেল হইয়। আগমন করেন । তিনি লর্ড ওয়েলেস্লির 
্যায় সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত না! থাকিয়া 
কোম্পানীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, 
রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপনে মনোষোগ্ী 
হইয়ু'গিলেন। ই'হার রাজত্বের প্রাকৃকালে শিখ, পিগডাঁরী 
প্রভৃতি দস্তাগণ দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে উৎপাত করিতে 
আরম্ত করে। প্রথমে তিনি শিখদের অধিপতি রণজিৎ 
সিংহের সহিত সন্ধি-বন্ধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। 
ৃষ্ীয় অক্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিখ সমাজে রণজিৎ 
সিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির আবির্ভাব 
ভারা হইয়াঞ্চিল। রণজিতের পিতার নাম 
রণজিৎ সিংহের 
না, ছিল মহাসিংহ। ১৭৮০ খুষ্টাকের ২রা 
রা নবেম্বর তারিখে ৪৪৫৭ গয়'লায় রণজিৎ 
সিংহের জন্ম হয়। মহাসিংহ অতিশয় 
সাহসী ও রণপপ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সিংহ সর্ববাংশে 
পিতার এই সাহস ও রণপাগ্ডিত্যের অধিকারী হয়েন। 
লিকালে বসম্তরোগে উহোর একটি চক্ষু নষ্ট হয়। 
রণজিও সিংহের আট বহুসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু 
হয়। এই সময়ে তিনি তীহার মাতার ও দেওয়ান 


লর্ড মিণ্টো 


্‌ ১৮০৭-১৮১৩] 


ভ্রিডিল্ণ ভাত ১১২ 
লক্ষমীপৎ সিংহের তত্বাবধানে পলিত হয়েন। আহম্মদশাহ 
ঢুর্র/ঃণীর পৌন্র জামানশাহ ১৭৯৯ অবে যখন ভারতবর্ষ 
আন্তমণ করেন, তখন রণজিও সিংহ তাঁহার সবিশেষ 
সাহায্য করায়, পুরস্কার ম্বরূপ লাহোরের আধিপত্য ও 
“রীজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদের সকল সর্দীর 
তাঁহার ক্ষমতা মানিয়া লওয়াঁয় তাহার অধিকার বহুগুণ 
বন্ধিত হয়। গবর্ণার জেনারেল লর্ড মিন্টো ভারতবর্ষে 
পদ্দার্পণ করিলে, তিনি পাতিয়ালা ও ঝিন্দ, আক্রমণ 
করেন। ১৮০৯ অব রণজিত সিংহ ইংরাজদিগের সহিত 
সন্ধিসূত্রে আব্দ্ধ হয়েন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, 
রণজিশ সিংহ ইংরাঁজদের অধিকত বা আঁখত কোন 
জনপদ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ইংরাজেরাও 
াঁহার রাজ্যের কোন বিষয়ে হএক্ষেপ করিবেন না। 

নুপ্রসিদ্ধ পে হি" বৌনাপাট? হলা& অধিকার 
করিলে, ওল" ০ ৫ অদিকত যাঁভা- 
দ্বীপ তাহার হাহ হয়। 55 মিলে 
স্বয়ং এ দ্বীপ একার করি, যাতা 
করেন। যুদ্ধের পর যাভাতে হজ প্রান ত। তাপিত 
হইল। 

১৭৯৩ খষ্টান্দে কোম্পানী “য ললন্দ 1% হয়েন, 


যাঁভা অধিকার 
১৮১১ খুঃ 


১১৩ ব্রিটিস্প ভারত 
১৮১৩ খুষ্টাব্ধে উহার মেয়াদ শেষ হয়। 
এই বৎসর তীহারা আবার নৃতন সনন্দ 
লাভ করেন। এই সনন্দ অনুসারে (১) 
ইংরাজ কোম্পানী আরও ২০ বৎসরের জন্য আপনাদের 
রাজ্যভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। (২) 
ভারতবর্ষে তাহাদের একচেটিয়া বাণিজা রহিত হয়: 
কেবল চীনদেশে উক্ত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার 
ক্ষমতা! থাকে । (৩) ভারতবর্ষীয়দের সাহিত্যের উন্নতি ও 
লোকশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য কোম্পানী নাধিক এক 
লক্ষ টাকা ব্যয় করিবাঁর অনুমতি প্রাপ্ত হন। (8) থুষ্টীয় 
ধশ্ম-প্রচারকেরা ভারতবর্ষে ধন্প্রচার করিবাঁর নিশ্চিন্ত 
অধিকার লাভ করেন। এজন্য কলিকাতায় একজন বিশপ 
এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে একজন আর্কডিকন্‌ নিয়োজিত 
হয়েন। এখন হইতে তীহারা বণিগবৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের রাঁজকান্যে 
মনোনিবেশ করিলেন। | 
লর্ডমিট্টোর পর লর্ড ময়রা ১৮১৩ থুষ্টাবে 
লর্ড, ময়রা ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেলের পদ 
1১৮৯৩ গ্রহণ করেন। লর্ড ময়রার শীসন- 
১৮২৩. কাঁলমধ্যে ভারতবর্ষে ইংয়াঞ্জছিগের 
৮ 


১৮১৩ খুঃ 


ত্রিটিস্ণ ভানু ১১৪ 


প্রাধান্য রীতিমত বন্ধমূল হয়; এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর 
সীম প্রসারিত হইয়া উঠে। ত্বাহার শ্বীসনকালে ছুইটি 
প্রধান যুদ্ধ ঘটে। একটি নেপালের গুধ্ধ। সৈন্যদের সহিত, 
অপরটি মারাঠাদের সহিত শেষ যুদ্ধ । 

গবর্ণার জেনারেল ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, নেপালের 
গুর্থা সৈন্যগণ ইংরাজ রাজ্য ক্রমাগত 
আক্রমণ করিতেছ। নেপালে দূত প্রেরণ 
করিয়া গোলযোগ মিটাইতে না পারিয়া, ১৮১৪ খুষ্টীব্জে 
অক্টরলোনি, জিলেসপি, উড. ও মার্টিগ্রেল্‌ নামক চারি জন 
সেনাপতির অধীনে চারিদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল । এই 
যুদ্ধে সেনাপতি জিলেস্পি ও মার্টিগ্ডেল নিহত হইলেন 
এবং উড. ও অক্টীরলোনি অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া 
আদিলেন। পরে বহুকষ্টে সেনাপতি অস্টরলোনি 
নেপাঁলরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ 
হইতে বাধ্য করান। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ 
গবর্মেপ্ট কুমাযুন, দেরাছুন অঞ্চল ও অধিকাংশ তরাই 
প্রদেশ লাভ করেন। নেপালরাজ স্বীয় রাজধানীতে 
একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হন। যুদ্ধ 
শেষে লর্ড ময়রা '“মার্ক ইস্‌ অব. হেষ্টিংস্” পদবী এবং 


নেপাল যুদ্ধ 
[১৮১৪-১৮১৫] 


৯০৮০ 


জেনারেল অক্টারলোনি 'স্যার' উপাঁধি লাভ করেন। 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ “মনুমেণ্ট, স্যার অক্টারলোনির ্ৃতি- 
বিজড়িত। 

আফগান, জাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন স্্রদায়ের হিং 
প্রকৃতির লোক, পিগুারী নামক একটী 





পি রীদের 
হি বু নর করিয়া, দেশের নীনাস্থান 
(১৮১৭) লুণটন করিয়৷ বেড়াইভেডিল । এই দলে 


প্রায় চৌষটি হাজার অন্ত্রধারী লোক ভদ্তি 
হইয়াছিল । ১৮০৪ হইতে ১৮১৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে দলটি 
বেশ বাঁড়িয়! উঠিয়াঁছিল। সচরাচর মালব, রাজপুতনা ও 
বেরারে ইহাদের বড় দৌরাত্য ছিল। মাকু ইস্‌.অব্‌ হেষ্টিং- 
সের প্রযত্বে এই বুহৎ দন্ুদলের উচ্ছেদ সাধিত হয়। 
১৮১৭ অব্ধে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান তাহাদের 
প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। গবর্ণার জেনারেল তাহাকে 
নবাবি পদ প্রদান করেন। আমীর খাঁ নবাঁব হইয়া, 
তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের সমস্ত লোককে দস্থাবৃর্তি হইতে 
নিবু্ত করেন'। 
১৮১৭ খুষ্টার্ষে পিগারীদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পুনা, নাঁগপুর ও ইন্দোরের মারাগি ভুপতিগণ 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন ৷ গব্ণর জেনারেলের 


ভ্রিডিশ ভাল্পত ১১৬ 


রর যত্বে তীহার৷ দমিত হইলেন। গবর্ণমেন্ট 


সহিত পেশওয়ীর রাজ্য অধিকার করিয়া, 

| রর | 

পরি রা _শিবাজী বংশীয় একটি বালককে সেতারার 
আধিপত্য দান করেন এবং পেশ ওয়া 


১৮১৭-১৮১৮ 

: বাঁধিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়! 
কানপুরের নিকটবন্তী ঝ্ঠিরে যাইয়া জীবনের 
অবশিষ্টাংশ যাপন করেন | ১৮১১ খুষ্টাব্ডে 
আহম্মদাবাদ, পুনা, কঙ্কন, ও সমগ্র মহারাষ্ট্র কোম্পানীর 
অধিকার-ভূক্ত হয়। নাগপুরের মহারাজ আগ্লাসাহেব 
সীতাবল্দি পাহাড়ের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করেন; এবং লর্ড হেষ্টিংসের মতানুসারে রঘূজীর পৌল্রর 
'নাগপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ অবে রঘুজীর 
বিধবা মহিষী বচ্ষবাই এই অভিনব নৃপতির রক্ষয়িত্রী 
হয়েন। এইরূপে মারাঠ নৃপতিদের প্রভাব খর্ব হইল। 
বোম্বাই প্রেসিডেন্দী পেশবাঁর রাজ্য পধ্যন্ত প্রসারিত 
ও কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
প্রত্যেক জেলায় শাঁসন-কাধ্যের স্ুবন্দৌবস্ত করিয়া 
দিলেন। সেতারা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও নাগপুরের 
ভূপতিগণ ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিলেন। 


১১৭ ত্রিটিস্প ভান্পত 

লড হেস্টিংসের সময় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হুয়। 
এই সময়ে কেরি, মার্শম্যান্‌ প্রভৃচ্ি তরী রামপূরের খ্‌ ধর্ম 
প্রচারকের! ১৮১৮ অবঝের মে মাসে “সমাচার দর্পণ” 
নামক একখানা বাঙ্গালা সংবাদ-প্রত্ 
বাহির করেন। তীহার সময়ে ব্রিটিশ 
কোম্পানীর ছয় কোটি টাকা আয় 


হিন্দুকলেজ 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা 


বৃদ্ধি পায়। 

মার্কইস, অর হেগ্টিংস চলিয়া! গেলে ১৮২৩ হ্বীধটাবের 
আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ট” ভারতবর্ষের 
গবর্ণর জেনারেল হুইয়া কলিকাতায় 
উপস্থিত হুন। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ 
ও ভারতপুরের হুর্গঅধিকাঁর এই ছুই ঘটনায় তীহার 
রাজ্য-কাঁল প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

১৮২ও খুষ্টাবে ব্রহ্মদেশের রাজা, বাঙ্গালার প্রীস্ত- 
বর্তী আসাম দেশ জয় করিয়া, ইংরাজদিগকে আক্রমণ 
করেন। ব্রহ্দদেশের রাজার এইরূপ 
আকম্মিক আক্রমণের কারণ কি, তাহা 
জানিবার জন্য. গবর্ণার জেনারেল 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। ব্রঙ্গদেশের 
রাজা কোন উত্তর প্রদান না৷ করিয়া, বাঙ্গালার উত্তর পূর্বক 


লঙ আস্হাষ্ট 
[১৮২৩-১৮২৮] 


ব্রঙ্দেশের 
সহিত যুদ্ধ 


ভ্রিটিম্ণ জ্গল্লক্ত ১১৮ 


প্রান্ত কাছাড় দেশে একদল সৈন্য পাঁঠাইয়। দিলেন। 
প্রেরিত সৈগ্যদল ইংরাজসৈন্য কর্তৃক বিভাড়িত হইল 
এবং সমুদ্রপথে আর একদল ইংরাজ সেনা রেঙ্গুন 
আক্রমগার্থ প্রেরিত হুইল। এই রিড রেঙ্গুন 
অধিকুত ছইল। 
ব্রহ্মদেশের নূপতি বান্দুলা নামক সেনাঁপতিকে 
বৃহৎ একদল সেনাসহকাঁরে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
কুরিলেন। ফলে, বান্দুল! ইংরাজ সেনার নিকট ভীষণভাবে 
পরাজিত হইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জান্দীবু নামক স্থানে 
ভ্রচ্দেশের রাজার সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল। এই 
মন্বিঘবারা ইংরাজের! বন্মীর উপকূল, আসাম, আরাকান 
€ তেনাসেরিম, প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। 
সে সময়ে ভারতবর্ষের যে সকল দুর্গ দৃঢ়তম বলিয়। 
পরিচিত ছিল, ভরতপুরের ছূর্গ তাহাদের অন্যতম । 
ইংরাঁজেরা দুইবার ইহা আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াও 
উচ্ছ! রিজয়ে অঙ্সমর্থ হুইয়াছিলেন। এইজন্য ভারতবর্ষের 
সর্ববত্র উহ] মজেয় দুর্গ বলিয়। পরিচিত 
ভরতপুরের _ 
এ ছিল। ১৮২৬ খক্টাব্দে ৬রগুপুরের 
রাজার মৃত্যু হয়। জনৈক সার্দার উক্ত 
রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু এ সর্দারের তরতপুরের 


রাজ্যের উপর কোন অধিকারই ছিল না। লর্ড আমহার্ট 
মৃত রাজার পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য 
লর্ড কাম্থারসিয়ারের অধীন গ্রকল সৈন্ত ভরতপুরে 
পাঠাইয়া দেন | লর্ড কাম্থীরসিয়ার ভরতপুরের দুর্গ 
আক্রমণ করিয়া, বারুদ সহযোগে উহ্থার প্রচীর উড়াইয়! 
দিয়া ছুর্জয় ভরতপুর দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পয়ে 
ভরতপুর রাজ্যের যথার্থ অধিকারী সিংহাসনে প্রতিঠিত 
হইলেন। 

লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক সাতবংসর কাঁল গভর্ণার 
জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি এই সাত 
বসরবণল নানাদিক্‌ দিয়া ব্রিটিশ- 
ভারতের কল্যাণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই 
রাজস্বের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি 
সুব্যন্থা করেন। বেটিক্ক সমাজসংস্কার 
সন্বদ্ধে যে সকল কাঁধ্য করেন, তম্মধ্যে সতীদাহ প্রথা- 
নিবারণ ত্তাার একটি প্রধান কীত্ডি। অতি প্রাচীন 
কাল হইতে ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে সতীদা নামক 
বড়ই একটি নিষ্ঠুর প্রথ! প্রচলিত ছিল। পাতির খৃত্যু 
হইলে, তাহার বিধবা পত্বীকে পতির শবের সহিত 
জলন্ত চিতায় দগ্ধ করাকেই সতীদাহ বাঁ 'সতী"' বলিত। 


লর্ড উইলিয়ম 
বেটি [১৮২৮- 


১৮৩৫] 


ৃ ত্রিডিসপ ভাল্পুত ৯২০ 
সহত্র সহত্র অপুজ্রক উপায়হীন৷ বিধবা 


সতীদাহ  এইরপে ভ্বলন্ত চিতায় বাধ্য হইয়। প্রাণ 
নিবারণ (১৮২৯ | 
ধন) দিত। একমাত্র বঙ্গদেশে.১৮১৭ খুষ্টা্দে 


| এক বগসরে ৭০০ বিধবাকে চিতায় দগ্ধ 
করা হইয়াছিল। মুঘল সম্রাট, আক্বর এই নিষ্ট,র প্রথা! 
দমন করিতে চেষ্টা করিয়া বার্থ হইয়াছিলেন। বেটিস্ক 
মহাত্ব! রামমোহন রায় প্রভৃতি সদাশয় বাক্তির সহায়তায় 
চিরদিনের জন্য এই জঘন্য প্রথা রহিত করিয়া দেন্‌। 
£গী-শিবারও বেন্টিষ্কের একটি কীত্তি। অনেকদিন 
হইতেই £গী নামক এক দস্থ্যদল জোট 
কীধিয়। ভারতের সর্বত্র বিচরণ করিত। 
ইহারা রাত্রিকালে মশাল ভ্বালিয়া ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ 
করিত এবং যথাসর্বস্ব লুঠ করিয়া পলায়ন করিত। 
তাহারা নিরীহ পথিক, বণিক্দল বা তীর্থযাত্রী পাইলে, 
প্রথমে তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা জমাইত এবং নানীপ্রকারে 
তাহাঁদের বিশ্বাস জন্মাইয়, অবশেষে অসতর্ক অবস্থায় 
সহস| গলায় রুমাল জড়াইয়া, তাহাদিগকে শ্বীসরোধ 
করিয়। মারিয়া ফেলিত ; পরে তাহাদের যথার্ব্বস্থ ু্ঠন 
করিত। 
 বেটিস্ক মেজর শ্রীম্যান নামক একজন যোগ্য 


ঠগী-দমন 
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১২১ ব্রিডিস্প ভান্পত 
কম্ম্নচারীর তত্বাবধানে ঠগীদিগকে দমন করেন। ছয় 
বগসরের মধ্যে দেড় হাঁজার ঠগীর প্রাণদণ্ড হইল, বাকী 
পাঁচশত ভারত হইতে চিরাদিনের জন্য নির্বাসিত হইল। 
বেটিস্কের আর একটি মহত কাঁ্ধ্য ভারতবাসীদিগকে 

উচ্চপদে বিনিয়োগ । এ পর্যাস্ত কোম্পানীর কোন উচ্চ 
কার্যে দেশীয়েরা নিযুক্ত হইত না; বেনটিঙ্ক এ ব্যবস্থা দুর 

করিয়া, দেশীয় লোকদিগকে দেওয়ানী 
উদর কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করিয়া 

নিয়োগ এক নুতন পথ প্রদর্শন করিলেন । 

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গৃহীত কোম্পানীর সনন্দের মিয়াদ 
ফুরাইয়! যাওয়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানীর 
সনন্দের মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া হইল। বেটিস্কের 
শাসন-কালে কালেক্টারের৷ আবার ফৌজদারী মোকর্দমার 
বিচারের ভাঁর পাইলেন। কয়েকটি জেলা লইয়া এক- 
একটি বিভাঁগ হুইল । প্রত্যেক বিভাগে 
এক একজন কমিশনার নিযুক্ত হইলেন । 
জেলার জজেরা প্রতি মাসে এক একবাঁর দায়রার 
মোকদ্দমার (5938101)9 98893) বিচারের ভার" পাইলেন [ 
তাহাদের ফৌজদারী বিষয়ক অন্যান্য কর্তব্য কালেক্টারদের 
হস্তে সমর্পিত হইল। 


বিচার ব্যবস্থা 





ব্রচিম্শ ভক্ত ১২২. 
.. লর্ড বেটি্ক আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষার দাহীব্যৈ 
উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসা দক 
মেডিকেল শিক্ষা দিবার জন্য ইনি ১৮৩৫ খ্হাবে 
কলেজ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন 
করেন। ইহার শাসনকাঁলে মহাত্বা রাঁজা রামমোহন 
রায় “ত্রাঙ্ধ সমাঁজ” স্থাপন করেন । এ সময়েই কৰি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের সম্পাদিত "প্রভাকর, নামক সংবাদ-পত্র 
প্রচারিত হয়। 
ইঁছার সময়কার এক স্বরণীয় ঘটনা-_মুঝ্রা-যন্ত্রের 
এ. স্বাধীনতা! লাভ। পূর্বে ধাহাঁরা সংবাদ- 
পাত পত্র প্রকাশ করিতেন, তাহারা নিজ 
[4৩ হি নিজ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে 
পারিতেন না | মেটকাঁফ. সেই ক্ষমতা 
প্রদান করেন। এ্রইরূগে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
মুদ্রণ-স্বাধীনত! স্থাপিত হয়। 
লর্ড মেট কাফের পরে ১৮৩৬ খৃস্টান্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ 
ভারতবর্ষে গবর্ণার জেনারেল পদে 
ডি অধিরোহছণ করেন। লর্ড মিশ্টোর ময় 
হইতে গবর্ণার জেনারেলগণ ইংলগ্ুস্থিত 
ডিরেক্রগণের মতানুঘায়ী কাধ্য করিয়া আসিতেছিলেন 





এবং তাহাতে দেশে শাস্তি বিরাজ কারিতে ছিল । একস্ত 
অক্ল্যাণ্ড সেই নিয়ম ভঙ্জ করেন। তিনি ইউরোপীয়- 
দিগের দেওয়ানী মোকদ্দম| দেখীয় বিচারকের নিকট ক রুজু 
করিতে হইবে-এই নিয়ম করেন। ১৮৩৭ খুঃ অব্দে 
আফগানীস্থানের বিশৃলর উপর ইংরেজদিগের দৃষ্টি 
গতিত হয়। এই সময়ে আহম্মদ শাহ, 
দৌর্রানীর বংশের শাহ, সুজা ঘরোয়া 
যুদ্ধে পরাঁজিত হইলে, দোস্ত মোহাম্মদ “আমীর' উপাধি 
গ্রহণ করিয়। স্বয় আফগান সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াহিলেন। রাজ্যহারা শাহ, স্থজা পলাইয়৷ আসিয়া 
ইংরাজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় অবস্থান করিতে থাঁকেন। 
বাঁহা হউক, কাবুলে কষ ও ফরাসীর! ইংরাজদিগের 
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, অক্ল্যাণ্ত 
দোস্ত, মোহাম্মদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত 
অকৃতকাঁধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, গব্ণর জেনারল 
রাজাচাত শাহ স্থৃজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্টিত 
করিতে, একদল ইংর।জ সৈন্ত লহ শাহনুজীকে 
আফগানীস্থানে প্রেরণ করিলেন। 

তথায় তুমুলযুদ্ধের পর ১৮৩৯ অবের আগ মাসে শাহ, 
স্তজ! মহ! সমারোহে কাৰুলের সিংহাসনে অধিরাহইগেন। 





আফ গান যুদ্ধ 


ক্রিডিম্প ভাব্পতি ১২শ 


১৮৪০ খ্রীঃ অব পলায়িত দৌস্ত মোহাম্মদ ইংরেজ-হস্তে 
আত্ম-সমর্পণ করিলে, তীহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় 
পাঠান হইল। আাফগানস্ছানে একদল ইংরেজ সৈন্য 
সহ একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখা হইল। বিদেশীয়- 
দের এত আধিপতা আফগানদের সহা হইল না । দোস্ত, 
মোহাম্মদের পুত্র আকবর পিতার দুর্গতি দেখিয়। ইংরাজ- 
দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আয়োজন করিলেন। ১৮৪১ অবের 
নবেম্বর মাসে আফগান্গণ অন্ত্র ধারণ করিল; এবং 
তাহাদের আকম্মিক আক্রমণে প্রায় পনেঃ হাজার ইংরাজ 
সৈন্য ও সেনাপতি নিহত হইলেন। কেবল ডাক্তার 
ব্রাডউইল্‌ কোনরূপে উদ্ধার পাইয়। জালালবাঁদে যাইয়! 
সকলকে এই বিপত্তির সংবাদ প্রদান করিলেন । প্রথম 
আফগান যুদ্ধের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল। 
লর্ড অর্কল্যাণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে, তত্পদে 
লর্ড এলেনবরা নিযুক্ত হন। ইনি ১৮৪২ খঃ অব্ডের 
ফেব্রুয়ারী মীসে এদেশে উপস্থিত হন। 
হর? তিনি সেনাপতি পৌলক ও নটকে 
| আঁফগানীন্থানীভিমুখে প্রেরণ করিলেন। 
সেনাপতিদয় কাবুলে পৌছিয়া, তত্রত্য বাজার ও প্রাসাদ 
বিনষ্ট করিলেন এবং দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। 


১২০ ভ্রিডিশ ভ্াল্পতি 


দোস্ত মোহাম্মদ খা! কলিকাত৷ হইতে যুক্তি লীভ. করিয়া, 
কাঁবুলে ফিরিয়া পুনরায় আমীর হইলেন। অযোগ্য শাহ 
স্থজা সিংহাসন ছাড়িয় দিতে বাধ্য হইলেন । 


_ আফগানীস্থানের যুদ্ধের সময় সিদ্ধুদেশের আমীর- 
গণ ইংরাঁজগণকে সহায়তা করিতে পরান্মুখ হন. নাই; 
তীহাদের রাজোর মধ্য দিয়! ইংরাজ সৈগ্ঠ কাবুলে-যাতর 
করে। কিন্তু নুতন গভর্ণর জেনারেল এলেনবরা আমীর- 
গণের বিশ্বন্ততার উপর সন্দিহান হইলেন 
এবং তীহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মিয়ানি ও হা'য়দারাবাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে 
তীহারা সেনাপতি নেপিয়ারের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করেন। গবর্ণর জেনারল আঁমীরদিগের অধিকৃত জন- 
পদ কোম্পানীর অধিকার-তুক্ত করেন। 


পিন্কুবিজর 
(১৮৪২) 


লর্ড এলেনবর৷ সর্ববদা যুদ্ধে মন্ত থাকাতে ডিরেক্টর- 
গণের বিরাগভাজন হন। এজন্য ডিরেন্টরেরা তাহাকে 
পদচ্যুত করিয়া, স্তার হেনরি হাড়ি কে 
তগুপদে প্রতিিত করেন (১৮৪৪)। 
লর্ড এলেনবরার সময়ে এতদ্দেশীয়ের 
ডেপুটি মা'জিঠ্েটের পদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই 


লর্ড এলেনবরার 
পদচ্যুতি (১৮৪৪) 





ভ্রিটিশ ভার ১২৩ 
সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বাড়ী হইতে “তত্ববোধিনীঃ 
পারিকার প্রচার হয়। 

১৮৪৪ অন্দে লর্ড হাডিঞ্জ, গভর্ণর জেনারেল হইয়। 
আসেন। তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ ছিলেন। 
চির কিন্তু স্বয়ং অসাধারণ রণপণ্ডিত হইলেও 
১৯৪৯) হাডি? শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 

রাজ্যের সর্ববর শান্তি স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। 
অচিরেই তাহাকে শিখদের সহিত যুদ্ধে নামিতে হইল। 

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাহার রাজা অন্ত- 
বির্োহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে থাকে ; এবং তাহার খালসা 
সৈম্দল ক্রমেই অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া 
টা সর. ইংরাজ সীমানায় আসিয়! অত্যাচার কবিতে 
থাকে। গবর্ণর জেনারল ও প্রধান 
সেনীগতি স্যার হিউজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। 
১৮১৫ অন্দে মুদকি ও ফিরোজ শহর এবং ১৮৪৬ অক 
আলিবাল ও সোব্রাহেন-_এই চারিটা স্থানে চারিটা যুদ্ধ 
হইল; সকল যুদ্ধেই ইংরেজ' সৈশ্যগণ খালসা সৈগ্যগণকে 
পরাজিত করেন। পরাজিত হইলেও এই সকল যুদ্ধে 
শিখ সৈগ্যগাণ ঘথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। 


১৮৪৬ খু$' অন্দে মার্চ মালে মিয়ামির নামক স্থান 
গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায় উদয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। 
ইংরাজেরা যুদ্ধের ক্ষতি পুরণ স্বরূপ দৌয়াব প্রদেশ ও 
এককোটী টাকা গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের অপ্রাপ্ত- 
বয়ন্ক পুত্র দলীপ মিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 

হাডিগ্রের সময়ে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ম 
হাঁডিগ্ত স্কুল নামে বাঙ্গালায় অনেকগুলি মধ্য শ্রেণীর স্কুল 
স্থাপিত হয়। ১৮৪৮ থৃঃ অন্দে তিনি ইংলগ্ডে যাত্র৷ করেন। 
তারণর লর্ড ডালহৌসি এ অবে ভারত 
বর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আঁসেন।, 
ইহার সময়ে কোম্পানীর রাজ্য-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথেষ্ট আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধিত হয়। 

ইংরাজগণ শিখদিগের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন__ইহা! 
শিখদিগের অভিপ্রেত ছিল না । তাই-তাহাঁর। ডালহোৌসির 
ভারতে আগমনের পর বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল এবং কয়েক 
জন ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিল ।, 
গব্ণর জেনারেল শিখদিগকে দমন, 
করিবার জন্য সৈম্য প্রেরণ করিলেন । 
বিলাম নদীর তারে চিলিয়ান্ওয়ালা নামক প্রান্তরে 





লর্ড ডালহৌসি 
(১৮৪৫ ১৮৫৬) 


দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ 


(১৮৪৮ ১৮৪৯) 


ব্রিডিস্ণ ভান্পত ১২৮৮ 
১৮৪৯ খ্বীষটাব্দের ১৩ই গনুয়ারী ভারিখে শিখ ও ইংরাজ 
সৈন্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। পসেনা- 
পতি লর্ভ গাফ, শিখদের আক্রমণে 
ন্্স্ত হইয়া পড়িলেন, ইংরাজ পক্ষে 
ভীষণ লোকক্ষয় হইল। ইহার অল্পকালটপরেই গুজরাটে 
আর একটা যুদ্ধ হয়। গুজরাটের ্ শিখগণ 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। 
লর্ড ড্ালহোসি ১৮৪৯ শ্রীফীব্দে পঞ্জাবে স্া়ীভাবে 

শান্তি স্থাপনের জন্য ও আফ গানদিগের আক্রমণ হইতে 
ভারতকে রক্ষা করার জন্য, পঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্য- 
ভুক্ত করিয়া লইলেন। 

১৮২৬ খুষ্টান্দে ব্রহ্মদেশের সহিত জান্দাবুতে সন্ধি 
ূ হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা! পুনঃ পুনঃ সেই 
হি সন্ধির সর্তসমূহ ভাঙ্গিতে লাগিলেন। 
ত্রক্গের লোকেরা ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ 
ভুব্ণবহার করিতে ছিলেন। তীহাদের এরূপ করিবার 
কাঁরণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে ইংরাঁজ কম্ম্মচারী 
প্রেরিত হইল। ব্রন্ষের রাঁজ। তীঁহাদের প্রতি অত্যন্ত 
দুব্ণবহার করিলেন। এই কারণে ১৮৫২ খুষ্টান্ডে দ্বিতীয় 
্রশ্মযুদ্ধ হয়। একদল ইংরাজ সেনা রেঙ্গনে আসিয়! 


ওয়ালার যুদ্ধ 





লঙ ড্যাল্হাউসি 


| 91 এস. ইল কঠক রচিত প্রতি ] 





লর্ড এলেন্বরা 


[৮ 8. ৪চ্য কর্তৃক অক্কিত চিত্র হইতে] 





রেজন পুনরধিকার করে। ইংরাজের! যুদ্ধে জয়ী হইয়া 
“এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন এবং পেগু অধিকার 
করিয়া লইলেন। অতঃপুর ব্রক্মরাজের সহিত ড্যালহৌসি 
সা স্থাপন করেন। 
লর্ড ভ্যালহৌসি দেশীয় রাজাদিগের, সম্বন্ধে এক 
নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি স্থির করিলেন যে, 
দেশীয় রাজাদের আপনাদের পুক্র না থাকিলে, তাহাদের 
দত্তক পুক্র রাজের অধিকারী হইতে পারিবেন না। 
এই নীতি 25 করিধ; তিনি বহু রাজ্য কোম্পানী 
রর রাজ্রোর অস্তভূক্ত করিয়া লন। অযোধ্যার নবাব রাজ্য 
শাসনের রো ব্ক্তি__এই অজুহাতে ড্ালহোঁি 
অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করেন । রি 
লর্ড ড্যাঁলহৌপির সময়, অনেকগুলি সকার্যের 

অনুষ্ঠান হয়। তন্মধ্যে--€১) সেচের জন্য গঙ্গার খাল 
খনন; (২) রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ; (৩) অর্ধ 

| ান, মুলোর ডাঁক টিকিটের চলন; (৪) সরকারী ্ 

বিভাগের প্রতিষ্ঠা | শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ 

_অন্দের ডেস্প্যাচ পাইয়া ভারত গবর্ণমেন্ 
. প্রত্যেক প্রেসিডেন্পীতে জাতিব্র্ণ 
 নির্িশেষে শিক্ষাদানের জন্য এক একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় । এবং 
বউ... 





্ উাপহোলির :: 
বিবিধ হিভানষ্টান 





৯৩০ 


সরকারী-সাহায্্যপ্রাপ্ত বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার 
আয়োজন করেন । তদনুসারে ড্যালহৌসি সরকারের 
শিক্ষা-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এঁ বিভাগের প্রধান 
কর্্মাচারীর নাম হইল ডাইরেক্টার অব. পাবলিক ইন্দস- 
টাকসন, |. 

১৮৫৩ হাক কোম্পানীর সনন্দের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
হইল। কোম্পানী ইচ্ছান্রূপ সময়ের জগ্ঘ ভারত- 


| শাসনের অধিকার লাভ করিলেন। এই 
কোম্পানীর 


_বাবস্থামুসারে বঙ্গদেশে একজন ছোট 
সনে লাট (লেগে, গবর্ণীর) নিযুক্ত 


হইলেন.। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা দ্বারা 
সিবিলিয়ান শীসক মিযুক্তির ব্যবস্থা হইল | লর্ড 
ভ্যালহৌসি ১৮৫৬ থুষীব্দে ভাঁরতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। 

লড (ড্ালহোসি চলিয়া গেলে পর সদ্দাশয় লর্ড ক্যানিং 
ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়। আসিলেন। তীঁহার 
সময়ে ভারতবর্ষে যে ভয়ানক বিদ্রোহ 
ঘটিয়াছিল, তাহ! “িপাহী-বিদ্রোহ” নামে 
_ পরিচিত । কতকগুলি ছু লোক 
ইংরাজদের রাজ্য-বিস্তার ও বিবিধ সংস্কার, দেখিয়া 


লর্ড ক্যানিং 


জি? ৮৬২] 


সার জন্‌ লরেন্স 


লর্ড ক্যানিং 





সের অঙ্কিত 





, 


স্্ঠ 


এফ 


1. 


রিং 


চি 
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১৩১ ব্রিডিম্ণ ভাল্সত 
ইংরাজদ্ের উপর যারপরনাই চষ্টা ছিলেন। কি উপায়ে 
দেশী সিপাহীদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে, 
তাহারা সেই স্থযোগ খু'ঁজিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির একটা কারণ টিয়া গেল। এই সময়ে 
কোম্পানীর সৈল্ত- দলে রাঁইফল্‌ নামক বন্দুক, ব্যবহার 
করিবার আদেশ প্রচারিত হয়। এ বন্দুকের টোঁটা 
দীতে কাটিয়৷ বন্দুকে পুরিতে হইত। জনরব প্রচারিত 
হইল যে, রাইফেলের টোটাঁয় গরু ও শৃকরের চর্বিব 
মিশ্রিত আছে: স্থৃতরাং উহা! হিন্দু ও নিন উভয় 
_ জীতিরই অল্প্শ্য। 
এই কথায় সিপাঁহীরা একেবারে . ক্ষেপিয়। 
_উঠিল। গোপনে পৌঁপনে তাহাদের পরামর্শ চলিতে 
লাগিল। অবশেষে মীরাট, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ 
প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা, প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্্ম- 
 চারীদের মারিয়া, জেলখানা ভাঙ্গিয়া 
চোঁর ডাকাঁতিদিগকে ছাড়িয়া আপনাদের 
দলে লইয়া, খাজনাখানা লুট করিয়া, চারিদিকে 
ভীষণ অশান্তির স্গ্টি করিল। ঝান্সির রাণী, নানা 
সাহেব প্রভৃতি অনেকেই মিপাহীদের পক্ষ হুইলেন। 
বাঙ্গালা হইতে আরম্ত করিয়া! সমস্ত ভারতবর্ষে সিপাহীদের 


দিপাহী-বিছোহ 


_ক্রিডিস্ণ ভাল্লত্ ১৩২ 
বিদ্রোহ বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তেজনার বশে সিপাহীরা 
ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকণগণের প্রাণ-সংহার 
করিতে থাকে । এই সময় বিদ্রোহীরা মোগল বাদশাহ- 
ূ দিগের বংশধর বাহাদুর শাহকে ভারতবর্সের সআট 

বলিয়া ঘোষণ। করিল। 
সৌভাগ্যের বিষয়, দেশের বড় বড় রাজারা ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা এবং সাধারণ লোকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
ঈাড়ান নাই ; বরং তাহারা নান ভাবে ইংরেজদের সাহায্য 
করিতেছিলেন । অবশেষে ছুই জন ইংরেজ €সনাপতির 
স্থবন্দোবস্তের ফলে বিদ্রোহ দমন হুইল। সিপাহীর! 
যেমন ছুব্ণবহার করিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তেমনি 
তাহার. প্রতিশোধ লইলেন । বিদ্রোহী বন্দী দিপহ লিগ কে, 
কামানের গোলায় উড়াইয়া, গাছের ডালে ফাঁসীতে 
ঝুলাইয়া বধ করিতে লাগিলেন। ঝান্সির রাণী যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন । নানা সাহেব যে কোথায় পালাইলেন, 
তাহার আর কোন সন্ধানই মিলিল নাঁ। ক্রমে রি 
দেশেই শান্তি স্থাপিত হইল। 

এখানে নানা সাহেব ও ঝান্দীর রাণী লকষীবাঈযের 
সম্বন্ধে দুই একটী কথ! বলা প্রয়োজন মনে করি। 
লক্ষীবাঈ ঝান্সির শেষ রাজা গদাঁধর রাওয়ের বিধবা 


রামী। গদাধরের রাওয়ের তার পর ভালহোঁছি বন্দির 
রাশীকে পোস্বপুত্র রাখিতে না দিয়া, এ রাজা জোর করিয়া 
কোম্পানীর 8ঃভুন্ত করিয়াছিলেন । এই জন্য 
লক্গমীবাঈ ইংরেজদের পরম শত্রু হইয়া বিদ্রোহীদের পক্ষ 
লইয়াছিলেন । তিনি অসামান্য তেজস্থিতার সহিত 
নিজে দলবল লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমাগত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । যুদ্ধ করিতে করিতেই তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল | সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তীহার বয়স 
ছিল মাত্র বিংশতি বসর। এত অল্প বয়সে এইরূপ 
সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যে কত বড় গৌরবের 
কথা, তাহ! সহজেই বুঝিতে পার। 

আর নানা সাহেব ছিলেন, শেষ পেশ ওয়া বাজী 
রাওয়ের পুর । বাঁজীরাও ইংরেজ কর্তৃক সিংহাসনঢ্রাত 
হইয়া, বার্ধিক আটলক্ষ টীকা করিয়! বৃত্তি পাঁইতেন। 
বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর ডালহোসি এই বৃত্তি বন্ধ করিয়া 
দেওয়ায়, নানা সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহী 
দিগের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আপনাকে পেশ ওয়া 
বলিয়! প্রচার করেন। কানপুরে ইংরেজদিগকে যে 
নির্দয়ভাবে হত্যা। করা হইয়াছিল, লোকে নানা সাহেব- 
কেই সেজন্য দোষী করিয়া থাকেন। মে যাহা! হউক, 





১৩৪ 


সিপাহী-বিজ্রোহ প্রশমিত হইলে, নানা সাছেব কোথায় 
যে পলাইয়া গিয়াছিলেন, সে সন্ধান আর মিলে নাই। 

লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহ দমনের পরে অত্যন্ত সদাশয়তা 
ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহাতে দেশের 
লোকের উপর কোনরূপ অন্যায় শাসন বা দণ্ড না হয়, 
সেজন্ত বিশেষ মনোৌষোগী হইয়াছিলেন। 

সিপাহী-বিদ্রোহের পর বিলাতের লোকেরা দেখিলেন 
যে, এত বড় ভারত-সাআীজ্যের শাঁসন-ভার একটা 
বণিক কোম্পানীর উপর চাঁপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিতে 
পাঁরে না। ৬খন মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ 

| করিলেন। ভারতবাসী জাতি ব্রণ 

ডান্তসমাজী নির্বিবশেষে মহারাঁণীর প্রজা হইল। 
ভিক্টোরিয়া. মহারাণী ঘোষণা-বাণী প্রচার করিলেন 
যে-_প্রজারা যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, আমি 
সেই ভাবে কাধ্য করিব। যে জাতি বা যে ধর্মের হউক 
না কেন, উপযুক্ত হইলেই সেই ভারতবাসী প্রজাকে উচ্চ 
রাঁজকার্ষো নিযুক্ত করা হুইবে। 

এই সময় হইতে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের 
অতিরিক্ত উপাধি হইল “ভাইসরয়' অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিপি; 





১৩০০ 
লর্ড ক্যাঁনিং প্রথম ভাঁইসরয় িরাচিতহইলেন। গুরুতর 
রাঁজকারধ্যে ভাইসরয়কে পরামর্শ দিবার জন্য বিলাতে, 
ইঞ্ডিয়া কাউন্সিল্‌ ও “সেক্রেটারী অব্‌ ফেঁট ফর্‌ ইগ্ডিয়া, 
| ১৮৬২, বানের মার্চ মাসে লর্ড ক্যানিং স্বদেশে 
যাত্রা! করেন। লর্ড ক্যানিংর পরে লর্ড এল্গিন ভারতের 
রাজ-প্রতিনিধি হইয়া আসেন। ১৮৬২ খ্ু্টান্দের জুলাই 
মাসে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দাজ এই 
নগর তিনটিতে সদর. আদালত ও 
স্গ্রীমকোর্ট, একত্র হইয়া, হাইকোর্ট, 
নামে প্রসিদ্ধ হয়। লর্ড এলগিনের শাসনকাঁলে এক 
মাত্র স্মরণীয় ঘটনা--উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবি 
সম্প্রদায়-ভুক্ত ধন্মীন্ধ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ । 
১৮৬৩ অন্দে হিমালয় প্রদেশের ধন্শীলা নামক স্থানে 
এল্গিনের মৃত্যু হয়। 
_ লর্ড এল্গিনের মৃত্যুর পর মীল্দ্রীজের গব্্ণার স্যার 
উইলিয়ম ডেনিসন্‌ কিছুদিন গবর্ণার জেনীরলের কার্ধ্য 
করেন। তশপরে পঞ্জাবের পূর্ববতন. প্রধান কমিশনার 
লর্ডলরেন্দ ব্যাঁর হেন্রি লরেন্নের সহোদর স্যার জন 
(১৮৬৪-১৮৬৯) লরেন্ম ভারতবর্ষের গবর্ণার জনারেল ও 





্্ড “এব্পিন 
[১৮৬২-১৮৬৩] 





রাজ- জি হন। ইহার সময়ে, ভুটান্‌ যুদ্ধ হয়; 
এবং, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দার্জি ছিলিঙ্গের নিকটে ছুয়ার প্রদেশ 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের, অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৬৬ অব্দে 
ওড়িত্যার ভয়ঙ্কর ছূর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ 
করে। : ১৮৬৯, খুষ্টাব্দে স্ার জন লরেন্স স্বদেশে যাত্রা 
করেন এবং সেখানে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। 


স্যার জন লরেন্নের পর লড মেয়ো গবর্ণার জেনারেল 

ও রাজ- প্রতিনিধি হয়েন । ১৮৬৯ অন্দে লর্ড মেয়ে! 
আমন্বালার দরবারে কাবুলের আমীর শের 
আলীর সম্বদ্ধন! করেন এবং তাহাদিগকে 
বাধষিক বাঁরলক্ষ টাক! বৃত্তি দিতে প্রাতি- 
শ্ুত হন। এই সময়ে (১৮৬৯-৭০ খুষ্টাব্দে ) মহারানী 
ভিঠ্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুক্র ডিউক্‌ অব. এডিনবরা' ভারতবর্ষ 
পরিদর্শনে আসেন । লর্ড মেয়ে! কর্তৃক কৃষিবিভাগ ও 
বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৮৭২ শ্রীষ্টীব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তত গো রেযুরে শের আলী 
নামক একজন মুসলমান কর্তৃক ল্/ মেয়ো৷ নিহত হয়েন। 
লর্ড মেয়োর হত্যার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছলে, 
কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার জন স্ট্যাী ৯ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ও তৎ্পরে মান্দ্রাজের 








লর্ড মেয়ো . 
[১৮৬৯-১৮৭২] 





সপ 


লর্ড লিটন 


লর্ভ মেয়ো 


১৩৭ ভ্রিটিস্ণ ভাল্পত 
গবর্ণার লর্ড নেপিয়ার ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২র! মে 
দি পর্য্যন্ত গবর্ণার জেনারলের কার্ধ্য করেন। 
নিন তে নর্থক্রক-গবর্ণার জেনারেল 
[১৮৭২-১৮৭৬] পির নার 
দে নিযুক্ত হন 1. ১৮৭৪ খুষ্টা্ধে 
বাঙ্গালায় রি হয়। লর্ড মর্থক্রক এই ছুরভিকষ নিবারণে 
(বিশেষ যত্তুবান হয়েন। ১৮৭৫ অকে বরদার গাঁইকবার 
তত্রত্য ইংরাঁজ রেসিডেন্টকে বিষ-প্রয়ৌগে হত্যা করিবার 
চেফটীয় অভিযুক্ত হইয়া, দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে রাজ্য- 
চ্যত হুন। তৎপরিবর্ধে উক্ত বংশের একটি অগ্রাপ্ত- 
বয়ন্ষ শিশু বরদাঁর গদির অধিকারী হয়েন। ১৮৭৫- 
১৮৭৬ খুঃ অন্দে মহীরাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যোষ্ট পুজ প্রিন্স 
অবওয়েলম্‌ ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন । ভীহার 
আগমনে দেশের সর্বত্র আনন্দ ও রাজভস্তির শ্রোত 
প্রবাহিত হয় । নর্থব্রকের আমলে আসাম প্রদেশ বঙ্দেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একজন চীফ. কমিশনারের শাসনা- 
ধীন করা হয়। 
লর্ড নর্থক্রকের পর লর্ড লিটন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতের শাসন-ভার- গ্রহণ করেন । ১৮৭৭..খুফীন্দে 
লর্ডলিটন . লর্ড লিটন, দিল্লী নগরীতে একটি বৃহৎ 
[১৮৬৭-১৮৮০]. দরবাঁর করিয়া” ভারতবর্ষের রাজগণের 











মক্ষে ঘোষণা. করেন: যে, মহারাপী ভিক্টোরিয়! ভীরত- 
সাম্াঙ্যের অধীশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছেম। এই 
সময়ে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ানক হূর্ভিক্ষের আবির্ভাব । হয়; 
শ্রই ছুর্ভিক্ষ সরকারের অনেক অর্থবায় হয়। এই ভয়ঙ্কর 
দুর্ভিক্ষের আক্রমণে ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক প্রাণতাণগ 
ক্ষরে। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য ১৮৭৮ 
থষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ এক আইন প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়। 
১৮৭৮ অন্দে লর্ড লিটন শের আলীর প্রতি এই 
বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তিনি রুশীয়দিগের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং রুশীয় দূত তীহাঁর দরবারে সাদরে 
পরিগৃহীত হইয়াছেন ; পক্ষান্তদর তিনি ব্রিটিশ দূতকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এজন্য গবর্ণার জেনারেল শের 
আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
৪৬ এ শের আলী তুকীস্থানে পলায়ন করেন। 
না সেইখানে তীহ''র মৃত্যু হয়। তীহার 
পুত্র ইয়াকুব খা ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু 
সন্ধি স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যেই কাবুলনগরবাসিগণ 
কর্তৃক তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্তার লুই কাভেগ্নরি 
সহযোগীদের সহিত নিহত হন | স্তরাং দ্বিতীয়বার 
যুদ্ধের আয়োজন হয় । এবার ইয়াকুবর্থী কাবুলের 











টে ঠর অধিকারে থাকে। “আফ্ানের ইহাতে 
নিরন্ত হয় নাই। যুদ্ধ করিতে থাকে। এই  সঙ্কটাপন্ন 
সময়ে লর্ড লিটন কর্্মত্যাগ করেন। 

৮৮* খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে মার্কইস্‌ অব. রিপন 
ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি হুন। 
লর্ড লিটনের সময় ইংরাঁজরা কাবুলের সহিত যুদ্ধ চাঁলাইতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন। লর্ড রিপন আবদুর রহমীনর্থার 
হস্তে কাবুলের সিংহাসন অর্পণ করেন। তখন আফগান্‌ 
যুদ্ধের অবসান হয়। লর্ড রিপন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা 
পুনঃ প্রদান করেন । জনসাধারণের শিক্ষার উৎকর্ষ 
_ সাধনের জন্য একটি শিক্ষা-সমিতি প্রতিঠিত হয়। তাহার 
আমলে তৃলাজাত দ্রবোর উপর আম্দরানী- 
গুক্ক রহিত হয়। হায়দরাবাদের নিজীম 
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে ১৮৮৪  অবের 
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং 
হায়দ্রাবাদে যাইয়া নিজামকে রাজাভিষিস্ত করেন। 
তিনি গরীব-ছুঃ খীর উপকারের জন্য লবণের শুদ্ধ তরী 
করেন। তীহার সময়ে খাঁসমহলের স্ুবন্দোবস্ত হয়। 





লড' রিপণ 
€১৮৮০ ১৮৮৪) 








১৮৮৩. অন কলিকাতায় ইন্টার রন্যাশ্নাল, ক 
শান 'নামে এেক . বিরাট. শিল্প-প্রদর্শনী হয়। 
অব্দের ডিসেম্বর মাসে জদাঁশয় রিপন হি যাত্রা 





করেন 1. 
লর রিপনের পর লর্ড ডাফরিন্‌ ১৮৮৪ অবকের 
.. ডিসেম্বর মাসে ভারতের শীসনভাঁর গ্রহ্থণ 
লঙ ডাফ্রিন 


করেন। তীহার আমলে প্রতি জেলায় 
এক একটি 'ডিস্বীক্ট বোর্ড ও প্রধান 
প্রধান মহকুমায় এক একটি “লোকাল্‌ বোর্ড” স্থাপিত 
হয়। ব্রহ্ষরাজ থিবোর অত্যাচারে ইংরাজ প্রজাগণ 
অতিষ্ট হওয়াতে ব্রঙ্গরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত 
হয়। এই যুদ্ধে ব্রহ্ধরাজের পরাজয় ঘটে। ১৮৮৬ 
অন্দের ১লা জানুয়ারী সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাঞজীজোর 
অন্তর্ভক্ত হয়। গহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশত্বর্ষ অতীত 
হওয়াতে ১৮৮৭ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, সমগ্র ভারতের 
নগরে নগরে মহোৎসব হয়। ব্রঙ্গদেশের 

ও সীমান্ত প্রদেশের ক্ষতির জন্য 
ব্য়-বাহুলা জানে ঠ ডাফরিন্‌ লবণের শুল্ক বদ্ধিত 
ও আয়কর স্থাপন করেন। বাণিজাসংক্তান্ত বিষয় 
লইয়া তিববতদেশীয় লামার সহিত একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে । 


(১৮৮৪ ১৮৮৮১ 


জুবিলী উৎসব 


১৪১ ্রিডিস্ণ ভান্পত 
এই যুদ্ধে ইরাজ সৈগ্যের জয়লাভ হয়। লর্ড ডাফ্রিন 
১৮৮৮ অন্দে বিলাতে গমন করেন । 

লর্ড. ডাফ্রিণে র পর লর্ড -ল্যান্স ডাউন বড়লাট 
হইয়া আসেন। কাশ্মীর রাজের শাসন কাধ্যে গোল- 
যোগ উপস্থিত হওয়াতে কাঁশ্টীরের অধিপতিকে কিছু 
কালের জন্য রাজাশাসন হইতে অবসর দেওয়! হইয়াছিল। 
কলিকাঁত৷ বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহকারী সভাপতির পদ 
(৬100-091)57)96110) শুন্য হওয়াতে হাইকোঠের স্ুযোগা 
বিচরক ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ পদে 
নিয়োজিত হন । আসামের প্রধান 
কমিশনার মণিপুরে নিহত হওয়াতে 
মণিপুররাঁজ পদচ্যুত ও রাঁজা হইতে 
নির্বাসিত হয়েন। তাহার স্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত 
এক ব্যক্তি মণিপুরের রাজপদ অধিকার করেন। ১৮৯১ 
্ীষ্টাব্দের জুলাই মাঁসে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 

দয়ার সাগর বিচ্ভীসাগর ইঈশরচন্দের মৃত্যু হয়। 
লর্ড লান্নডাউনের পর পূর্ববতম গবর্ণর-জেনারেল 
লর্ড এল্গিনের পুজ্র লর্ড এল্গিন গবরণর- 
লঙ এলগিন্‌ রে টগর 
(১৮৯৪ ১৮৯৮) জেনারেল হন। তীহার শাসনকালে 
দৈব বিড়ম্বনায় প্রজাসীধারণ বড় কষ্ট 


লর্ড ল্যান্সডাউন 
(১৮৮৮ ১৮৯৩) 





ভ্রিটিশ্শ ভাবত ১৪২ 
পায়। ১৮৯৬ অন্দে ভারতবর্ষের বোম্বাই নগরীতে প্রথম 
প্লেগের প্রাছূর্ভাব হয়।. পরে উহা সমগ্র ভারতবর্ষে 
ছড়াইয়া পড়ে। পরের বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষে যুক্ত- 
প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মধ্য ভারতের বু লোক 
প্রাণত্যাগ করেন। সেই বগুসর ভীষণ ভূমিকম্পে 
আসামের ও অন্যান্য স্থানের বনু ক্ষতি হুইয়াছিল। ১৮৯৭ 
অন্দে মহারাণীর রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়াতে 
ভারতের সর্বত্র উৎসব হয়।, ই'হাঁর সময় চিত্রল ইংরাজ 
রাজ্যের অন্তর্ভন্ত হয়। সদাশয় গবর্ণর জেনারেল 
পেশোয়ার হইতে চিত্রল পধ্যন্ত একটি রাজপথ নিম্মাণ 
করেন। 

১৮৯৯ অবে জানুয়ারী মাসে লর্ড কাজ্জন এদেশে 
আগমন করেন। ইহার অল্প দিন পরেই মধ্য ভারতে, 
রাজপুতনায়, পঞ্াব এবং বোম্বাই নগরীতে 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনারল 
“দুর্ভিক্ষ কমিশন” বসাইয়। ভুর্ভিক্ষ- 
দমনের চেষ্টী করিয়াহছিলেন। ত্তীহার এতাদৃশ যত 
সত্বেও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল। 

১৯০১ অবের ২২শে জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 


জর্ড কার্জন 


[১৮৯৯-১৯০৫] 
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[ ছা. লহ) 3. এর মূল চিত্র হইত 





৯৪৩ 


বর্গারোহণ, করেন। ৬৪ বৎসর রাজত্বের পর তীহার, 
মৃত্াতে সর্বত্র শোকের ছায়া পতিত হুইয়াছিল। ১৯০৩ 
এঅব্দের ১লা জানুয়ারীতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে তীহার 
জ্যে্ট পুত্র সপ্তম এড ওয়ার্ড, সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। 
১৯০৫ অন্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বর্তমান 
সম্রাট পঞ্চম জী ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি 
যে যে স্থানে-গিয়াছেন, সেই সেই স্থানের লোক অশেষ 
আমন্দের সহিত রাজভক্তি প্রকাঁশ করিয়াছিল । 
লর্ড কীঞ্জনের শীসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও তৎপাশ্ববর্তী স্থানের লোকেরা সময় সময় বড় অশান্তি 
ঘটাইত। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বড়লাট পঞ্জাব 
হইতে সীমান্ত প্রদেশকে পৃথক করেন ও সীমান্ত প্রদেশে 
একজন চিফ. কমিশনার নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া 
তিনি বঙ্গদেশকে ছুই ভাগ করিয়া পূর্বব ভাগের সহিত 
আসাম প্রদেশকে সংযুক্ত করেন; এবং পূর্বব ব্জ ও 
আসাম নামে একটা নৃতন প্রদেশ সংগঠিত করেন। এই, 
প্রদেশ একজন ছোটলাটের শাস্নাধীন করা হয়। তাহার, 
সময়ে তিববতে একটা অভিযাঁন প্রেরিত হইয়াছিল ॥ 
তিনি ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বহু যত রাহি | 
ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কীত্তিসমূহ সংরক্ষ 





ক্রিডিম্প আস্ত ১৪৪ 
ও সংস্কার সাধনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ববান ছিলেন। 
১৯০৫ খুঃ অবে লর্ড কাঁঞ্জন পদত্যাগ করেন । 

লর্ড কাঁঙ্জনের পর ১৯০৫ খুফীব্দে লর্ড মিন্টো রাজ- 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভক্ত 
হওয়ায় দেশময় যে গোলযোগ 
বাধিয়াছিল, নৃতন গবর্ণর সেই অশান্তি 
নিবারণের যথেষ্ট বত্ব ও চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। তীহার রাজত্ব কালে ১৯১০ শ্রী অব্দের ৬ই 
মে শুক্রবার তারিখে আমাদের সদাশয় সআ্রীট সপ্তম এড.- 
ওয়ার্ড ইহলোক পরিত্যাগ করেন ; এবং তৎপুত্র পঞ্চম 
জর্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। লর্ড মিন্টো শাসন 
কার্ষে যথেষউ উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
তীহার উদারতার ফলে কয়েকটি দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি 
ভারত-সচিবের কৌন্সিলে প্রবেশাধিকার লাঁভ করেন। 

১৯১০ হীঃ অন্দে লর্ভ হাঁডিপ্ত ভারতবর্ষে পদার্পণ 
করেন। ইহার শাসনকালে ১৯১১ খুঃ অন্দের ১২ই 
ডিসেম্বর সর্ববজনপ্রিয় সম্রাট পঞ্চম জঙ্জ সন্ত্রীক ভারতে 
শুভাগমন' করেন। মহা সমারোহে দিল্লীতে তীহার 
অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার পূর্বেব অন্য কোন 
ইংলগ্ডের রাজা ভারতে আসিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে 


লড মিন্টো 


(১৯০৫-১৯১ ৩) 





(8. 0087গ্যর তৈলচিন্র হইতে] 


১০ ভ্রিডিল্প ভাক্কুত্ 


অভিষিক্ত হন নাই। ভারতবাসীর 'রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট 
হইয়া, তিনি দেশের সর্ববপ্রকাঁর উন্নতির চেষ্টা করিতে 
যত্বুবান হইবেন__এই বলিয়া একটি ঘোষণা: পত্র প্রচার 
করিলেন। পূর্ববঙ্জকে আদাম হইতে পৃথক করিয়া, 
পশ্চিম বঙ্গের সহিত পুনরায় জুড়িয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে 
পরিণত করা হুইল এবং ইহার শীসনভার এক জন 
গভর্ণরের উপর অর্পিত হইল। কলিকাতা ইহার রাজধানী 
লর্ড জাতে 75774 
[১৯১,১৯১৬ কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লীতে 
| .. স্থাপন করা হয়। এই' নবপ্রতিষঠিত 
বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রথম গব্ণর হইলেন লর্ড কার- 
মাইকেল নামক এক সহৃদয় শাসনদক্ষ ইংরাজ। স্থশীসন- 
গুণে তিনি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড 
হাডিঞ্জের শীসন-কালে ১৬১৪ খুঃ অবে জার্্মাণীর সহিত 
ইংলগ্ডের এক ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া! উঠে। এই যুদ্ধে 
ইংরাজ, ফরাশী, ইটালী, রুষিয়া, সাবিয়া ও রুম্যানিয় 
একদিকে আর জার্মানী, অষ্টিয়া ও তুর্কী অন্যদিকে । 
প্রথমটা জারমান্র৷ 1 জয় লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে 
আমেরিকা আজি য়া মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় জার্্দাণী- ৃ 
পক্ষ শোচনীয় রূপে হারিয়া যান। এই যুদ্ধে ভাঁরত- 
৯০ 








ু ১৪৬ 
ৃ যর ইয়ে রণক্ষেত্র রর স্াটের সাহায্যার্থ প্রায় 

সিপাহী *:গৃইয়াহিলেন; তাঁহাছাড়া বু 
ডি সাকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন ॥ ভারতীয় 
শিখ ও গুর্ধা সৈগ্যের শোঁধ্যবীধ্য ও রণকৌশল দেখিয়া 
শত্র- মিত্র সকলেই চম্কৃত হইয়াছিলেন। 

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্ফৌর্ড ভারতবর্ষের বড়লাট 
হইয়া আসেন। তীহীর শাসনকাল আমাদের দেশে 
দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশীদনের প্রথম কিস্তি দানের 
জন্য ল্মরণীয় হইয়া থাঁকিবে। পৃথিবীব্যাগী মহাঁসমরে 
_ ভারতবাঁসী ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টকে নানাভাবে 
সাহায্য করায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত- 
বাীকে অনেক বেশী পরিমাণ স্বাঁয়্ত- 
শাসনাধিকার প্রদান করিবেন বলয়! প্রতিশ্রুত হইয়া 
ছিলেন। এ প্রতিশ্ররতি পালনের জন্য ভারত-সচিব 
মিঃ মণ্টেড ভারতবর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন 
করিবার জন্য আগমন করেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান 
পার্যাটন করিয়া, লর্ড চেম্স্ফোর্ডের সহিত একযোগে 
মন্টু চেমজ্‌ পালণমেন্টে এক রিপোর্ট দাখিল করেন। 
ফোর্ড শাসন উহ মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট নামে 
সঙ্কার  পরিচিত। এ রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া, 








লর্ড চেমস্ফোর্ড 
[১৯১৯-১৯২৭] 


১৯১৯, খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের ভারত 
গবণমেন্ট অ ইন নামে এক. নবআইন-মালী প্রণীত ও 
বিধিবদ্ধ হইল। 

_ এই আইনের বলে আমর! ১৯২১ ষাল হুই তে কোন 
কোন বিভীগের শীসনসংরক্ষণের ভার নিজ হস্তে 
পাইয়াছি ;--১) শিক্ষা, (২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য €৩) 
স্বাস্থ্য । ভারত গভর্ণমেন্টের খাস্‌ তত্তাবধানে দুইটি 
ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইল; একটির নাম লেজিসলেটিভ 
যযাসেম্ব লি, অপরটির নাম কাউন্সিল অব্‌ ফেঁট। সর্য- 
প্রদেশে প্রযোজ্য কোন নুতন আইনের খস্ডা (বিল্) 
প্রথমে লেজিস লেটিভ, ফ্যাসেন্বলিতে আলোচিত ও পাশ 
হওয়া চাই ; পরে কাউন্িল অব্‌ স্টেট ও অর্ববশেষে 
ভাইস রয় স্বয়ং অনুমোদন করিলে, তবে উহা! কাঁধ্যকরী 
আইনে পরিণত হয় । জ্্যাসেম্বলির বেশীর ভাগ সভ্যই 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্বাচিত হন। প্রতি প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টের অর্থীনে এফটি করিয়া আইন্সভা ( লেজিস্‌-. 
লেটিত্‌ কাউদ্দিল) আছে। এই আইন-সভার বেশীর 

সদস্যই প্রজাসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এরই 
সভায় যে দলের প্রতিপত্তি বেশী, উাহাদেরই ছুই জন 0 
তিন জনকে গভর্ণার নিজের মন্ত্রিরপে মনোনয়ন করেন। 
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দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের কর্তৃত্ব করেন এই 
দেশীয় মন্ত্রীরা। আইন-সভা। ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী বদল 
করিতে পারেন অথবা তাহার মাহিনার হীস-বৃদ্ধির প্রস্তাব 
পাশ করিতে পাঁরেন। তাহা ছাঁড়া অন্যান্য বিভাগের 
পুরাপুরি কর্তা থাকেন গভর্ণর ও ভীহাকে সাহায্য 
করিবার জন্য থাকে শাসন-পরিষদ ; ইহার ভিতরও 
ছুই একজন ভারতীয় লওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
ভাইস্রয় বা গভর্ণারের এমন ক্ষমতা আছে-_যদ্বারা 
ত্বাহারা আইন-সভার কোন প্রস্তাব নাকচ করিয়া 
দিতে পারেন। 

এই নবষুগের উন্নতির দিনে বীরভূম নিবাসী স্বগীয় 
সত্যেন্ত্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতবাসীর মধ্যে সর্বব প্রথম লর্ড 
(ব্যারন্‌) উপাধি লাভ করিয়া বিহার ও উড়িস্যার 
গবর্ণারের পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
ভারতবাসী ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানেই পূর্ববাপেক্ষা 
একটু বেশী আদরের সহিত গৃহীত হইতে লাগিলেন। 
কালায়-ধলায় পূর্বেধে যে পার্থক্য সৃষ্টি. করা হইয়াছিল, 
তাহা অনেকটা ঘুচিয়া গেল। ইংরাজগণ ভারতবাসীর 
স্ববাজ্ীন উন্নতির আকাওক্ষণ করেন, তাহা কার্ধ্ের ছার! 

তকটা দেখাইলেন। 








১শ্জি ভ্রিডিশ্শ ভাল্পুত 
১৯২১ খুষ্টান্দে ডিউক অব. কনট. এদেশে বেড়াইতে 
.. আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আগমনে 
এ দেশের সর্ব শ্রেণীর লোকের: মধ্যে 
তেমন আনন্দের সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার 
যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভাঁরতবাসীকে 
নিজেদের দেশ-শাঁসন-ব্যাপারে যে টুকু স্ৃবিধা দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহাঁতে বিলাতের এক দল লোক মোটেই 
সম্তষ্ট হইতে পাঁরেন নাই। অথচ ভারতবাসীরা ইহার 
চেয়ে বেশী স্থবিধা আঁশ! করিয়াছিলেন বলিয়। অনুযোগ 
করিতেছিলেন। এক দল লোক পুরাপুরি স্বাদেশী শাসন 
প্রবর্তনের জন্য জিদ্‌ করিতে লাগিলেন । বৃটিশ. শাসক- 
সম্প্রদায় ইহাতে চটিয়া গেলেন। 


লর্ড চেম্সফোর্ডের সময়ই রাওলাট, আইন নামক এক 
দমন-নীতিমূলক আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশ-মধ্যে 
ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হুইয়াছিল। 
অমৃতসর জুলিয়ান ওয়াল'লাগে এই 
আইনের বিরোধী এক জনসভায় ইং রাজসৈনয অত্ধিতে 
গুলি বর্ষণ করিয়! সভা ভঙ্গ করে। তাহার ফলে শতাধিক 
নিরন্জ নরনারী হত ও বু শত আহত হয়। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের বহুস্থলে সামরিক আইন জারী হয় ও 





রাওলাট আইন্‌ 








দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের কর্তৃত্ব করেন এই 
দেশীয় মন্ত্ীা। আইন-সভা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী বদল 
করিতে পারেন অথবা! তাহার মাহিনার হাসবৃদ্ধির প্রস্তাব 
পাশ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের 
পুরাপুরি কর্তী থাকেন গভর্ণর ও তীহাকে সাহাধ্য 
করিবার জন্য থাকে শাসন-পরিষদ ; ইহার ভিতরও 
দুই একজন ভারতীয় লওয়া হইয়াছে। কিন্ত 
ভাইস্রয় বা গভর্ণারের এমন ক্ষমতা আছে-_যদ্ধারা 
ভীহারা আঁইন-সভাঁর কোন প্রস্তাৰ নাকচ করিয়া 
দিতে পারেন। 

এই নবধুগের উন্নতির দিনে বীরভূম নিবাপী স্বীয় 
সত্যেন্্রপ্রসন্ন সিংহ ভাঁরতবাসীর মধ্যে সর্বব প্রথম লর্ড 
(ব্যারদ্‌) উপাধি লাভ করিয়া বিহার ও উড়িফ্যার 
গবর্ণারের, পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
ভারতবাসী ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রত্যেক স্থানেই পুর্ববাপেক্ষা 
একটু বেশী আদরের সহিত গৃহীত হইতে লাগিলেন। 
কালায়-ধলায় পূর্বে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল, 
তাহা অনেকট। ঘুচিয়া গেল। ইংরাঁজগণ ভারতবাসীর 
সর্ববাীন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা! কার্যের দ্বারা 
কতকটা! দেখাইলেন। 





১৪৯ 
১৯২১ খুষটাব্দে ডিউক অব. কনট এদেশে বেড়াহিতে 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আগমনে 
৮ দেশের সর্বব "শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
তেমন আনন্দের সঞ্চার হয় নাই। তাহার 
যথেষ্ট কারণ ছিলি বলিয়া! বোধ হয়। ভারতবাঁসীকে 
নিজেদের দেশ-শাসন-ব্যাপারে যে টুকু স্থুবিধ! দেওয়া 
হইয়াছিল, হানে বিলাতের এক দল লোক মোটেই 
সম্তষট হইতে পারেন নাই। অথচ ভারতবাঁসীরা ইহার 
চেয়ে বেশী স্থুবিধা আশা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুযোগ 
করিতেছিলেন। এক দল লোশন পুরাপুরি স্বদেশী শাসন 
প্রবর্তনের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন । বৃটিশ. শাঁসক- 
সম্প্রদায় ইহাতে চটিয়া গেলেন। 


লর্ড চেম্সফোর্ডের সময়ই রাওলাট আইন নামক এক 
দমন-নীতিমূলক আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশ-মধ্যে 
সবার ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। 
অমুতসর  জালিয়ান যালাবাদে এই 

আইনের বিরোধী এক জনসভায় ইংরাজসৈন্য অতকিতে 
গুলি বর্ষণ করিয়া সভা ভঙ্গ করে! ভাহার ফলে শতাধিক 
নিরস্ত্র নরনারী হত ও বহু শত আহত হয়। ইছার 
সঙ্গে সঙ্গে পঞ্ভাঁবের বহুস্থলে সামরিক আইন জারী হয় ও 











৯০০ 


তাহাতে লোকের কের সীমা থাকে না!। এই সময় 
গভর্ঘন্টের মনোভাব বুঝিয়া, নবপপ্রবর্তিত সমস্ত 
বিরোধী এক রাজনৈতিক দল মহাত্মা গান্ধীর 
বেতৃত্বে অসহযোগী নাম. গ্রহণ করিয়া, নূতন ব্যবস্থাপক 
অভায় প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। 
এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দীসের নেতৃত্বে আর 
এক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করতঃ 
দেশের শাসন সম্বন্ধে অধিকতর অধিকার আদায়ের চেষ্টা 
করিবার জন্য ন্বরাজ্যদল নামে এক দল গঠন করেন। 
১৯২৫ খৃষ্টানদের ১৬ই জুন চিত্তরপগ্তন দাশ পরলোক গমন 
করেন। তীহার মৃত্যুতে দেশের সর্বত্র শোকের প্রবল 
বন্য] প্রবাহিত হইয়াছিল। তদীয় শবদেহের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের জন্য কলিকাতায় যে বিরাট জনতা! ও শোক 
শোভাযাত্রা হইয়াছিল, পৃথিবীর কোন দেশে কোন 
কালে এইরূপ হয় নাই। 
লর্ড চেমসফোডের শাঁসন-দময়ে কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় কমিশন বসে; তৃতীয় আফগান, দ্ধও ঘটে, 
কিন্ত সহজেই উহা নিষ্পত্তি হয় এবং উভয়পক্ষে সম্মান- 
জনক সর্থে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। 
নর চেমস ফোডের পর লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট 





৯০৩৯ 


হইয়! আষেন। ত্ীহার আসিবার, অব্যবহিত পরেই ১৯২২ 
খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯২২ খু্টাবের জানুয়ারী 
ডান মাসে সম্রাট,পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুক্র 
বির যুবরাজ প্রিন্ম অব্‌ ওয়েলস, ভারতবর্ষ 
ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। লর্ড রেডিং 

একটি রাজ কমিশণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ 
কমিশনের নির্ধারণ অনুসারে ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্ক 
নির্ধীরণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে দেশীয় শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতির কিছু স্থযোৌগ ঘটে। রেডিংয়ের সময় 
লবণের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় গরীব প্রজাবৃন্দ 
অন্থুবিধাঁয় পড়ে। ই*হার সময় মহাত্মা গান্ধী কিছুদিনের 
জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বহুনেতাও কারারুদ্ধ হন। 
১৯২৬ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইন বড়- 
লাট হইয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে নৃতন 
লর্ড আরউইন বিধানের প্রবর্থন হইয়াছিল, তাহা 
[৯২৬১৯৩১] কিরূপ কার্যকরী হইয়াছে এবং 
ভারতবাসীদিগকে রাজ্যশীসন সম্বন্ধে আরও কিরূপ 
অধিকার দেওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধ নির্ধারণ 
করিবার জন্য শ্ার জন সাইমন সদলে ভারতবর্ষে আগম, 
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করেন এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯ থৃষ্টাবে ছুইবার এই কমিশন 
ভারতবর্ষে আসিয়া, সাক্ষ্-প্রমাণাদি 

সাইন রুমিশন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের 
জুন মাঁসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই রিপোর্টে কতকগুলি সীমাবন্ধনের মধ্যে 
প্রাদেশিক স্বায়ন্ত শাসন দিবার স্থপারিশ বরা হইয়াছে 
বটে, কিন্তু প্রাদেশিক ইংরাজ গভর্ণার যে এ শীসন- 
তন্ত্রের সর্বেবেসর্ববা হইবেন--তাঁহার উল্লেখ আছে; 
মন্ত্রিগুলী উঠাইয়। দেওয়া! হইবে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণ- 
মেণ্টে পুরাপুরি বৃটিশ প্রভূত্ব বজাঁয় থাঁকিবে এবং সৈন্য, 
বৈদেশিক নীতি ও অর্থনীতির উপর ভাঁরতবাঁসীর কোন 
হাত থাকিবে না--ইহাঁই সাইমন রিপোর্টের স্ুলমন্্ম। 
ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে বৃটিশ রাজনীতিক অসন্তুষ্ট 
ভারতবাসীদিগকে আশ্বীস দিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর 
পরে যতদুরসাধা স্থায়ন্ত শাসনের পথ প্রশত্ততর করিয়ী 
দেওয়! হইবে। কিন্তু তাহা করা হুইল না দেখিয়া মহাত্মা 
গান্ধী আবাঁর অসহিষু হইয়! উঠিলেন ; স্তিমিত স্বরাজ 
আন্দৌলন আবার মাথা খাড়া! করিয়া উঠিল। এই জঙ্গে 
অহিংস! মন্ত্রের জলে কতকগুলি যুবক হিংসার পক্ক 
মিশাইয়া, রাজপুরুষদের প্রাণবধে মনোযোগী হইল। 


১৩৩, ক্রিটিস্ম ভ্তান্পত 
অনেকেই এই বীভৎসতাঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু গান্ধীর লবণ-সত্যগ্রহ ও অসহযোগে শীসকদল 
আরও চঞ্চল হইয়! উঠিলেন। পুনরায় নাকে ধারবেদা 
জেলে আটক্‌ করা হইল। 
১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার 
বিরুদ্ধে অন্তবির্ধোহ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ 
৪ গণ নিরপেক্ষ ছিলেন। আমানুলা দেশ 
৭ বজোই ন হইতে বিতাড়িত হয়া চলিয়া যান। এ 
| সময়ে বাঁচ্চাই সাককো নামে এক ব্যক্তি 
কিছুদিনের জন্য রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পরিণামে 
ভূতপূর্ব্ সেনাপতি নাদির খাঁ বাচ্চাই সাক্কোকে পরাজিত 
করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। বর্তমানে নাদির- 
খাঁর সহিত ভারত সরকারের সহিত বিশেষ মিত্রতা আছে। 
কি ভাবে অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান কর! 
| যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
এগ জন্য ভারতবাসীকে বিলাত গভর্মেন্ট, 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইতরাজ 
ও ভারতবাসীদের কয়েকজন মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া 
_বিলাতে এক গোল টেবিল বৈঠক বসে। লর্ড আরউইন 
শাস্তির পক্ষপাতী হইয়া, মহাত্মা গান্ধীকে কারামুক্ত 
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কারিয়া, তাহার বক্তব্য বলিবারজন্য গৌল টেবিলের বৈঠকে 
গাঠাইয়! দিলেন। উভয় পক্ষের আন্দোলন ও নিপীড়ন 
আপাততঃ বন্ধ ধাকিবে, গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে 
এইরূপ একটা চুক্তি হয়। লাটসাহেবের স্ববিব্চনার 
ফলে সমুদ্র তীরবর্তী দরিদ্র পরজাদিগের নিজেদের ব্যবহারের 
জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিলের আবহাওয়া ভাল 
বলিয়া বুঝিলেন না; তদুপরি দেশে ফিরিয়া, তিনি কোন 
পক্ষেরই শান্তির একান্তিকতা দেখিতে পাইলেন না। 
_ কাজে কাজেই ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে আন্দৌলনের 
আগুন আবার দ্বলিয়া উঠিল। গান্ধী আবার যারবেদায় 
স্থান পাইলেন। দীরণ ছুঃখকফী ও পৃথিবীব্যাপী অর্থ, 
সঙ্কটের মধ্যে সমপ্রতি লর্ড উইলিংডন্‌ আদিয়৷ ভারত- 
তীর হাল ধরিয়াছেন। 


৭০ 


শণ্তম অধ্যায় 
ইতল্লাজ-্শীসনে ভাব্রুতবর্ষ 

ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন দ্বারা নানারূপ উন্নতি 
সংসাধিত হইয়াছে। ইং্াজগ্ণণ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন 
করিয়া স্বপ্রতিষ্িত হইবার পূর্বেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
রাজারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেন । 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও মিলনের ভাব একেবারেই ছিল 
না। তারপর বহিঃশক্রর আক্রমণে নানাবার নানা ভাবে 
ভারতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
স্বলতান মামুদ, চেঙ্গিদ্‌ খাঁ, তৈমুর লগ, নাঁদির শ্রাহা। 
আহম্মদ শাহ প্রভৃতি নির্মম দিখিজয়ীবর্গের নাম কর! 
যাইতে পারে। এক দিকে যেমন বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে ভারতবর্ষ স্থরক্ষিত হইয়াছে, তেমনি ঠগী, পিপারী, 
বর্ী প্রভৃতি দমন করিয়াও ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের 

কল্যাণ করিয়াছেন। 
ইংরাজ-রাজত্বে রেলপথ, মার, উড়োজাহাজ প্রস্ৃতি 
চলাচলের দরুণ, কি বাবা বাণিজা, কি চিঠিপত্রাদি- 
প্রঃ ববি (শেষ হাবধ হইয়াছে 1. দেশ 
শান্তিপূর্ণ থাকিলে, বাবসা বাঁণিজা, জ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি 
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সকল দিকেই স্থাবধা হই! থাকে, ॥ ভারতবর্ষে ইংরাজ 
রাজবের সঙ্গ সঙ্গে পাথুরিয় কয়লা, কেরোসিন তেল, 
তুলা, পাট, গোল আলু, চা প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ, 
কৃষিজাত পদার্থ আমদানী, রপ্তানী ও উৎপন্ন হইয়া, দেশে 
প্রচুর অর্থাগ্রমের সুত্পাত হইয়াছে। এখন দেশে অনেক 
পাঁটের কল, কাপড়ের কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
স্স্থয সম্পর্কেও বর্তমান সময়ে বিবিধ উন্নতি দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। এখন শহরে শহরে জলের কল, বিজলী 
আলোর ব্যবস্থা । চিকিৎসাবিষ্ঘা শিক্ষার জন্য মেডিকেল 
স্কুল ও মেডিকেল কলেজ, দাঁতবা চিকিৎসালয় ইত্যাদির 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে । ধনী দ্শেহিতৈবী 
ব্যক্তিরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মুক্তহন্ত । 

শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার ইংরাজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, মধা ইংরাজি বি্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা 
উচ্চ ইংরাজি বিদ্বালয় স্থাপন, কলেজ ও বিভিন্ন প্রদেশে 
বিশ্ববিভালয় স্থাপন ইত্যাদি এবং স্ত্ী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
প্রধান প্রধান সহরে উচ্চ ইংরাজি বিষ্ভালয়, কলেজ এবং 
গ্রামে গ্রামে বালিকা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে 
অনি্টকর পর্দ প্রথা ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে। বিধবা! 
বিবাহ, বালা বিবাহনিরোধ, নারী. -আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 

















স১০এ 


সংস্কীরের দিকে আমরা 
শিখিয়াছি। 

আমাদের দেশে ইংরাজ আমলে পূর্বে মুদরাযন্ত্রে 
ব্যবহার ছিল না। লিখিত হস্ত পথির দরুণ জ্ঞান-বিস্তারের 
তেমন স্থযোগ ও স্থবিধা ছিল না। বর্তমান সময়ে মুদ্রা 
যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের বুল 
প্রচার হইতেছে । এ সকল পত্র, ও পত্রিকার লাহায্যে 
দেশের. অভাব্অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, 
দেশের লোক জাতীয় কল্যাণ মন্ত্রে তি হইয়ুতে | 

ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে সাহিত্যের আশাতীত 
উন্নতি হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বাঙালা সাহিত্য গগ্ঠে 
ও পঞ্ে অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্থান্ত প্রাদেশিক 
ভাঁষাঁও দিন দিন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে । বাঙ্গালা কীব্য- 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানে ডাঃ বেঙ্কট রামন্‌ 
নোবেল প্রাইজ. লীভ করিয়া, ভাঁরতবাসীর মুখোজ্দবল 
করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর হইতে আরম্ত করিয়া 
শরতচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যিকবৃন্দ এযাবৎ গদ্য সাহিত্যকে 
ইংরাজী ব1 ফরাশী সাহিত্যের প্রায় নিকটবস্তী করিয়! 
তুলিয়াছেন। 

ইংরাজী ভাষার প্রচলনে দেশে এক মহাকল্যাণের 
সূত্রপাত হইয়াছে । ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বর্তমান যু! 
সর্বব প্রদেশের লোকের সহিত ভাব-বিনিময্ন ও মিলনের 
হুযোগ  ঘটিয়াছে এবং ইহাঁরই ফলে. জাতীয় 
মহা সমিতি বা ন্যাস্‌ ন্যাল কংগ্রেসের স্থষ্টি। ইংরাজী ভাষার 

















কল্লযাণেই পৃথিবীর প্রত্যেক, জাতির ভাব, ভাষা, চিস্ত 


গুভৃতির সহিত আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটিতেছে। 

" বিঢার সম্পর্কে সাম্য ও নিরপেক্ষ নীতির বিধান 

ইংরাজ রাক্গত্বের অশ্ঠতম শ্রেষ্ঠ দান। সমাজ-সংসকার 
সভীদাহ নিষরিণ, গঞ্গালাগরে পুত্রকন্যা ক্ষেপ প্রভৃতি 
কপ্রথা নিবারিত হইয়া দেশের মহা কল্যাণ সাধিত 
হুইয়াছে। ১৯৩০ খুফীব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিবা 
সম্বদ্ধে এক মৃতন বি (সার্দীআইন ) প্রবন্তিত হইয়াছে 
ইহার ফলে কেহ পুত্র, কন্যাদের বিবাহ: যথাক্রমে 
অ্টাদশ ও চতুর্দশ বৎসরের পূর্বের দিতে পারিবে না। 
_. ধর্ম্সন্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজ রামমোহন 
রায়, পরমহংস রামকৃষ্তদেব, স্বামী বিবেকানন্দ মহ্র্ষী 
দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম চির শ্মরণীয়। ইংরাজ আমলে 
হিন্দু, মুসলমান, বান এই তিনজাতির মধ্যেই অনেক বড় 
বড় লোক জগ্মিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে নবাব শ্যার দালার 
দস) স্টার সৈয়দ আহম্মদ, হাজি মোহাম্মদ মহশীন, 
রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, ঈশ্বরচন্্র গুগ্ ডেভিউ,/ হেয়ার, রমেশ চন্ত দত্ত, 
নাইকেল মধুসূদন, রেড়ারেগু, কৃ্মোহন, শিবনাথ 
শী, তার ই সরল বন্যযোপাধ্যায়, ছরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
শ্যার আশুতোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


০০০০ 
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